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তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য ইতিহাস ও ভূগোলের নতুন - 


বই “সামাজিক ও প্রাকৃতিক পাঁরবেশ : প্রথম ভাগ’ প্রকাশিত হল। 


۲ এই খণ্ডে আলোচিত হয়েছে মানবসভ্যতার বিকাশের আদিপর্ব 
শিকারবৃত্তি তথা ফল.আহরণের অনিশ্চিত জীবনযাপন থেকে লৌহ- 
যুগে উত্তরণ ৷- 


EN z : 
বিকাশের মূল ধারাঁটকে অনুসরণ করে, এক-এক যুগের প্রধান 


ঘটনাগ্লকে এই শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের উপযোগী সরল ভাষায়, গল্প. 


বলার চিত্তাকর্ষক ভাঙ্গতে বর্ণন; করা WAR! সেই সাথে রাজ্যের 
. 7 জেলার প্রাকৃতিক পারবেশের সঙ্গেও শিক্ষার্থীদের পাঁরচিত 
' করার চেষ্টা করা হয়েছে। 


আমাদের আশা, এই কাহিনী ছাত্রদের মনে যথার্থ ইতহাসবোধ 


জাগিয়ে তুলবে ও প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পর্কে জানার আগ্রহ বাড়িয়ে | 


. তুলবে। একই সাথে সমগ্র মানবজাতির পার্থব এবং সাংস্কীতিক 


A সম্বন্ধে তারা সন্ধানী, তথা শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠবে। 
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রাজ্য শিক্ষা-গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্যদের আন্তারক সহযোগিতায় > 


_ . এই গ্রন্থ প্রকাশ করা সম্ভব হল। বইখানিকে শিশুদের জন্য আরও 


| EE HACETTEPE 
কামনা করি। 


নব-সচিবালয়, কালকাতা পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
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আজকের কথা 


গোপালের বাঁড় কমলপুর গ্রামে। সে পড়ে গ্রামের স্কুলে তৃতীয় 
শ্রেণীতে | দশটার সময় মায়ের রান্না ভাত খেয়ে স্কুলে যায়। যাবার 
সময় ডেকে নিয়ে যায় তার বন্ধু রাহমকে। যাবার সময় গাঁয়ের পথে 
দেখে ধানবোঝাই গোরুর গাঁড় ৷ মাস্টারমশাই আসেন পাশের গ্রাম 
থেকে সাইকেল চেপে | দূরের পাকা রাস্তা দিয়ে একটা মালবোঝাই 
লাঁর চলে যায়। মাঝে-মাঝে দুরের রেলস্টেশন থেকে ট্রেনের বাঁশির 
শব্দও শোনা AH | স্কুলের পাশের মাঠগুলোতে কত ফসল। একাঁদকে 
পাকা লগা 
কত কী! 

গোপালের বাবা ডান্তার। তান আবার পণ্ায়েতেরও সদস্য। 
রাঁহমের বাবা একজন বড়ো চাষী । তাঁর আছে একটা কলের লাঙল-_ 
HSA আর মাঠে জল দেবার জন্য একটা পাম্প। সন্ধ্যার সময় তাঁরা 
বসে গল্প করেন, রোডও শোনেন, খবরের কাগজ পড়েন। গাঁয়ের 
আরও অনেক লোক আসেন। পঞ্চায়েতের নানা কাজের কথা হয়। 

এই গাঁয়েরই মেয়ে গীতা থাকে কলকাতা শহরে। সেও পড়ে 
তৃতীয় শ্রেণীতে | একট দুরের কারখানার বাঁশর শব্দে রোজ তার ঘুম 
ভাঙে উঠে কলের জলে মুখ ধোয়। মা খাবার তোর করে দেন। খাবার 


॥ 


সময় রোজ একটা উড়োজাহাজ খুব নীচু দিয়ে উড়ে যায়। তার বাবা 


বলেন, ওটা নাকি দিল্লি যায়। উড়োজাহাজ ওঠানামার জায়গাটা গঁতা 
দেখে এসেছে। গীতার বাবা চা খেতে-খেতে রেডিওর খবর শোনেন। 


মানদষ। 
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খুবই অবাক লাগছে, না? 1۳ সত্যই হাজার হাজার বছর 
আগে এসব কিছুই ছিল না। বৃহ; TR, বছরের চেষ্টায় মানুষ একট; 
একট: করে এই সবাঁকছ; তোর করেছে। এখন মানুষের সমাজের 
এইসব উন্নাতকেই আমরা বাল সভ্যতা। কেমন করে এই সভ্যতা 
গড়ে উঠল, তার আগেই বা মান্য কেমন ছিল, তা জানতে খুবই ইচ্ছে 
করছে, তাই না? এসো, আমরা সেসব আলোচনা কারি। 
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আজকের কথা : 


অনুশীলনী 
বলো দেখিঃ 

কলের লাঙল কে কে দেখেছ? 
গ্রামে RRA ভাগ মানুষ কোন্‌ লাঙল দিয়ে চাষ করেন? 
গ্রামে রাস্তাঘাট, নলকৃপ-_এসবের ব্যবস্থা কারা করেন? 
ডান্ডার আমাদের কী উপকার করেন? 
শহরের রাস্তাঘাট কেমন? - 
17775 চলে_এমন দুটো গাড়ির নাম করো। 

o কারখানায় da কাজ করেন তাদের কী বলে? 
চাষীরা কী কাজ করেন? 
দেশ-বিদেশের খবর জানা যায় কী কী থেকেঃ 


, আদিম যুগের কথা 


অনেক, অনেক দিন- হাজার হাজার কেন, লক্ষ লক্ষ বছর আগের 
কথা | তখন TAT থাকত বনের মধ্যে, অন্য জীবজন্তুর মতোই | তাদের 
বাঁড়ঘর, পোশাক বলতে কিছুই ছল না। দেখতেও. ছিল তারা প্রায় 
বনমানুষের মতো। কলকাতার চিড়িয়াখানা যারা দেখেছে, তারা 
সেখানে বনমানূষ দেখে থাকবে । অনেকটা মানুষের মতোই দেখতে I, 
ফল খায়, বাদাম খায় কিন্তু কথা বলতে পারে না। সেই আদম যুগের 


ইতিহাস 


মানুষও ওইরকম 2۱ গাছের ফলপাতা খেত, গাছের ডালে বা 
` কখনও গাছের নীচে রাত কাটাত। প্রথম প্রথম নদীতে মুখ দিয়ে জল 
খেত। আবার নদীর মাছ আর কাঁকড়া ধরেও খেত। 5 ۳ 

তখন প্যাথবীর অনেকটাই ছিল বনজঙ্গলে ভরা। মানুষকে 
থাকতে হত সেইসব বনে অন্য পশুর মতোই, পশুদেরই সঙ্গে | পশুরা 
মানুষকে আক্রমণ করেছে ۱ পশুর গায়ে জোর বেশি । তাই বোৌশরভাগ 
সময়েই মানুষ মরেছে | কল্তু অন্য পশুর চেয়ে মানুষের বুদ্ধি বোশ। 
আবার হাত দুটোকে কাজে লাগাতে পারে বলে তার ARAS ۱ 


তাই পশুর AST লড়াই করতে গিয়ে মানুষ হাতিয়ার ব্যবহার . 


করেছে। 


গাছের ۲5 ছিল মানুষের প্রথম হাতিয়ার। কিন্তু তা দিয়ে 
তো দুর থেকে লড়াই করা যায় না। সবসময় হাতের কাছে তাড়াতাড়ি 
পাওয়াও যায় না। সেদিক দিয়ে পাথর অনেক ভালো | মানুষ পাথরের 
সুবিধা TACT! দুর থেকে পাথর ছ:ড়েই লড়াই করা যায়। রাস্তায় 
কুকুর তাড়া করলে এখনও তো আমরা চিল ছুড়ে তাড়িয়ে দিই__তাই 
না? আবার গোটা পাথরের চেয়ে ভাঙা ধারালো পাথরের টুকরোতে 
কাজ বেশি হয়। ছ:ড়তেও ARA, তা ছাড়া ধারালো হওয়াতে পশু 
মারাও সহজ। মাটি খংড়ে গাছের কন্দ (মূল) তুলে আনা সহজ 


হল। তাই এবড়ো-খেবদো ভাঙা পাথরই হল মানুষের প্রথম উন্নত - 
হাতিয়ার। পাথর ভেঙে মানুষ 5۳ বানাতে শিখল। ওই সময়টাকে 


আমরা বলি "পুরানো পাথরের ۱ 


. ر 


১০ 


اد 


আদম CTT কথা 


এসব খবর আমরা কেমন করে জানলাম ? অনেক জায়গাতেই মাটি 


খ:ড়ে ওইরকম ভাঙা পাথরের অস্ত পাওয়া চিয়েছে। তাই দেখে নানা 
বিচারচীববেচনা করে ওই সময়ের কথা জানা গয়েছে। কলকাতার 
SMA ওইরকম কিছু পাথরের অস্ত্রের নমুনা আছে। 


শন্যস্থান পুরণ করোঃ 

হাজার হাজার বছর আগে মানুষ থাকত — মধ্যে। 
প্রথম প্রথম MAI নদীতে দিয়ে জল খেত। 

অন্য পশুর চেয়ে মানুষের — বোশ। 

FA থেকে — ছংড়ে লড়াই করা AA! 

ভাঙা পাথরের টুকরো বেশ — | 

পুরানো দিনের পাথরের অস্ত্রের নমুনা আছে কলকাতায় — | 
ঠিক শব্দাট বেছে নিয়ে লেখো 5 

আদিম মানুষ প্রথমে. (ফলপাতা/কাঁচা মাংস) খেত। 
(পশুর/মানুষের) গায়ে জোর বোৌশ। 

(গাছের ডাল/পাথর) ছিল মানুষের প্রথম হাতিয়ার | 
পাথর ভেঙে মানুষ (হাতিয়ার/ঘর) বানাতে শিখল। 
বলো দেখিঃ ۱ 

কোন্‌ সময়কে আমরা পুরানো পাথরের যুগ বাল? 
পরানো পাথরের যুগের কথা কেমন করে জানা গিয়েছে? 
আদিম যুগের মানুষ কেমনভাবে থাকত? 


৯৯ 


মানুষ জোট বাঁধল, কথা বলল 


এখন তো আমরা গাঁয়ে বা শহরে অনেক মানুষ একসঙ্গে বাস 
কার। একজনের বাড়তে কাজকর্ম হলে অন্য সবাই এসে সাহায্য 
করেন! এরকম একসঙ্গে থাকা কীভাবে শুরু হল জান? 
সময়েই মরে যায়। যারা জেতে, তারা মরা পশুর মাংস খায়। তাহলে 
তো WMS খাওয়া বায়: মানুষও এরকম পশুর মাংস খেয়ে দেখল 
“ভালোই তো। অঢেকক্ষণ পেট ভরা থাকে। গায়ে শল্তিও হয বেশি। 
তাই ALA শুর কবল 2۳۲ মারতে | আগে পশুর আক্রমণ, থেকে 


বাঁচবার জন্য MT, TIME I এখন খাবার মাংস পাওয়ার জন্য ME 


মারতে শুরু করল। তবে OT সময় মানুষ কাঁচা MLAS খেত। 
ক্রমশ মানুষ বুঝল--একলা একটা পশু মারার চেয় অনেকে মিলে 


একটা ۶۳ শিকার 771 সহজ ۱ অনেক মানুষ একসঙ্গে থাকলে অন্য ' 


EMS আক্রমণ করতে ভয় পায়। তাই দরকার বুঝেই মানুষ জোট 
বাঁধল। শুরু হয়ে গেল দল বেধে একসঙ্গে থাকা। 


sm জোট বাঁধল, কথা বলল 


একসঙ্গে থাকতে-থাকতেই অন্যজনকে ডাকার দরকারে মান-ষ কথা 
বলতে শিখে ফেলল। অবশ্যই, তা আমাদের মতো নয়। প্রথম প্রথম 
হাত-পা-মুখ নেড়ে তারা নানারকম শব্দ করে মনের ভাব অন্যকে 
'জানাত। খুব অবাক লাগছে না-কিঃ আজও আমরা ইশারায় কথা 


TA থাকলেও মানুষ চার পায়ের বদলে দুপায়ে হাঁটল+দৌড়াল। 
হাত দুটো দিয়ে দরকার কাজ করল। খাবার জোগাড় করল ৷ হাতিয়ার 
বানাল তারপর-কথা বলে একে অন্যকে মনের ভাব STATA | এইভাবে 
ধাঁরে ধীরে অন্য পশুর সঙ্গে মানুষের অনেকখানি তফাত হয়ে গেল। 


۹ ۹ 
প্রথম মানুষ নানারকম (শব্দ করে/কথা বলে) মলের ভাব ÍA | 
বনে থাকলেও (মানূষ/পশ_রা) চারপায়ের বদলে দায়ে হাঁটিল। 
ই। বলো দেখিঃ টি 
অনেক মানুষ একসঙ্গে বাস করার কা AR? 
TR খেয়ে মানুষ কী RT বুঝল? 
শব্দ না করে কীভাবে মনের ভাব বোঝানো যায়? 
অন্য পশুর সঙ্গে কীসে কাঁসে মানুষের তফাত হল? 


29 


গুহাবাসী মানুষ 


এখন তো আমরা বাড়িতে বাস কারি। রানে শুই ঘরের মধ্যে। 

Es বড়োরা নানা জায়গায় কাজ করেন। কাজের শেষে বাড়িতে ফিরে 
এ | আসেন । রান্নাবান্না করে সবাই একসঙ্গে বসে খাওয়া-দাওয়া হয়। ঘরে 
থাকতে মানুষ কেমন করে শিখল? কেমন করে শিখল রান্না করা?. 


{ লা দেখেছে ঝড়ের সময় গাছে-গাছে ঘষা লেগে বনে আগুন 
Sa! মেঘের বিদ্যুৎ ছিটকে এসে আগুন লাগায় গাণে। পাথরে 


গঢহাবাস IT 


ঠোকা লেগে আগুনের FANS ছোটে আর তা থেকে আগুন লেগে 
যায় বনের শুকনো পাতায়। 


আগুুনকে আমরা বলি ‘দাবানল’ প্রথমে মানষ আগনকে ভয় করত! 
বনেআগুন লাগলে পালিয়ে যেত। অন্য জীবজন্তুরাও পালাত। 
অনেক জাঁবজন্তু আবার পড়েও মরত। গৃহামানবষরা পোড়া জীব- 
জন্তু খেয়ে দেখল। পোড়া মাংস বেশ ATH, খেতে ভালো খাবার 
সুবিধাও বেশি. হজমও হয় তাড়াতাঁড়। এথেকেই AAA শিকার করে 
এনে মাংস পুড়িয়ে খেতে শিখল। শুরু হল রান্নার প্রথম ধাপ! 
সভ্যতারও প্রথম ধাপ শুরু হল। 

প্রথমে মানুষ বনের 6 
TR টেনে এনেছে। কোথাও 
পাথরে-পাথরে ঠুকে বা কাঠে- 
কাঠে TES আগুন জবালুতে 
শিখেছে । এখনও হয়তো 
কোথাও কোথাও বুড়ো 5 


আগ্দনে ঝলসে মাংস খাওয়া 


বারুদ ঘষে জবালানো। 

মানুষ দেখেছে, সব জীবজন্তু আগুনকে ভয় পায়। গন্হার মনে 
আগুন জৰাললে হিংস্র জন্তুরা আর গূহার কাছে আসতে পারে AT 
বেশ নিরাপদে থাকা AT | রাতের বেলা ওই আগুনে বেশ আলো FF | 
দেখার সুবিধে হয়। তখনও তো মানুষ পোশাক পরতে শেখে ÍA 
শীতের সময় আগুনের পাশে থাকলে: বেশ আরাম পাওয়া যায়। 
এত সব ART দেখে মানুষ আগুনকে নিজের কাজে ۱ 

এরপর তারা পোশাক বানাতে শিখল। শিকার-করা পশুর চামড়া 
গায়ে দিল। দেখল--শীতে বেশ আরাম লাগে। তাই পশুর চামড়া 
দিয়েই মানুষ পোশাক বানাল। 

আরও কিছু Pra মানুষ । কাঠকয়লা, গোঁরমাটি "দিয়ে গুহার 
দেয়ালে ছবি আঁকল। ছবিতে রঙও করল। তখন তারা আঁকত পশন্র 


১৫ 


ছবি, 


ইতিহাস 
মানুষের ছাঁ, শিকারের ছাব_এইসব। 


এসব কথা কেন করে জানলাম? এখনকার মানুষ ওইসব গুহা 


খুজে পেয়েছে | তর মধ্যে ছাই, জীবজন্তুর হাড়, চকমাঁক পাথর পাওয়া 
গেছে। দেয়ালে ۰136 দেখা গেছে। তা থেকেই তখনকার দিনের কথা 


জানা গেছে। 


A 


গৃহাজীবন শুরু হওয়ায় বনে বনে ঘুরে বেড়ানো (কমে গেল/বেড়ে গেল)। 
গুহায় যা কিছ; আনত, সবাই মিলে (কাড়াকাড়ি/ভাগ) করে খেত। 
মানুষ দেখল পোড়া মাংস খেতে (ভালো ۲ 

মানুষের জীবনে রোল্না/খাওয়া) হল সত 
পশুর চামড়া হল (মানুষের প্রথম (পোশাক/খাদ্য)। 

শীতের সময় (আগনের/জলের) পাশে খাকলে আরাম লাগে | 

বলো দেখিঃ 

দাবানল কাকে বলেঃ কী কাঁ থেকে aa আগুন জবলতে দেখেছে? 
পোড়া মাংস খেতে কেমন? কোন্‌ মাংস তাড়াতাড়ি হজম হয়ঃ আগুনকে 
সবাই ভয় পায় কেন? গুহার দেয়ালে মানুষ কীসের ছবি একেছিল? 


১৬ 


উন্নত হাতিয়ার 


এমনি করেই বহুদিন কেটে গেল। মানুষ এখন আর এবড়ো- 
খেবড়ো বা ভোঁতা পাথরের হাতিয়ার ব্যবহার করে না। ঘষলে পাথরও 
যে মসৃণ আর LPT হয়, এটা সে বুঝেছে ۱ আর তাই পাথর ভেঙে 
বানিয়েছে বর্শা, তীর-ধনুক, মাছ ধরার TET তৈরি করেছে। পাথর, 
গাছের ডাল, এমনকি জীবজন্তু হাড় দিয়ে হাতলও লাগিয়েছে | এতে 
অনেক বেশি কাজের সুবিধা হয়েছে। হাতিয়ারগুলো অনেক উন্নত 
হয়েছে। পাথরের বাটি, পানর, এমনকি কিছু কিছু গয়নাও বানিয়েছে 
এ সময়ে | ; 

এই সময়টাকেই আমরা বাল ‘নতুন পাথরের যুগ? | 


উত্তর দাওঃ 
পাথর ঘষলে কেমন হয়ঃ আদিম মানুষ পাথর দিয়ে কী কাঁ অস্ত 
বানিয়েছিল? হাতয়ারগুলো কীভাবে উন্নত হল? Wa ছাড়া পাথর দিয়ে 
আদিম TAT আর ক? বানিযোছল? নতুন পাথরের যুগ কাকে বলা হয়? 


৯৭ 


পশুপালন 


এখন তো গাঁয়ের অনেক বাড়িতে একটা দুটো গোরু-ছাগল 
থাকে। এগুলো আমরা AT শহরেও কেউ কেউ পোষেন। একটা 
কুকুর বা বিড়াল অনেক বাড়তেই দেখা যায়। এইরকম জীবজন্তু 
পোষা মানুষ কখন শুরু করল? 

একাঁদন বনের পশুকে মানুষ ভয় করেছে। তারপর মাংস খাবার 
জন্যে পশ: শিকার করেছে। তারও পরে পশুকে পোষ মানিয়েছে। 


কোনো দন হয়তো AQUA AAT শিকার করতে গেল 'দু-চারটে- 


বাচ্চা পশু ধরা পড়ল ৷ 'িকারারা জ্যান্ত বাচ্চাই' গুহায় নিয়ে এল। 
তাদের ছেলেমেয়েরা ওইসব বাচ্চা পশু নিয়ে খেলতে লাগল । বাচ্চা 
পশুগুলো থাকতে-থাকতে তাদের বশ হয়ে গেল৷ সেই বাচ্চারা ক্ৰমে 
বড়ো হল। পরে তাদেরই আবার বাচ্চা হল। 1 


N 


মানুষ দেখল বেশ তো! পশুকে পোষ মানালে বাড়তে বসেই 
আরও নতুন পশু পাওয়া যায়। বনে শিকার না পেলে ঘরে পশু মেরে 
মাংস পাওয়া যায়। এখনও তো আমরা মাংস খাবার জন্যেই ছাগল 
ভেড়া বাড়িতে ÍA, তাই নাঃ ۱ 

গঢহামান-ষরা তখন জ্যান্ত পশুই ধরে আনতে লাগল | শুর: হয়ে 
গেল মানুষের পশদপালন। পশুদের মধ্যে প্রথমে পোষ মেনোছিল 


র। $ এ 
কোনো একদিন হয়তো বাছুর-সমেত গাইগোর্‌ ধরা পড়ল। 
গৃহাবাড়িতে ছেলেরা দেখল বাছুর তার মায়ের দুধ খাচ্ছে। তাই দেখে 


Sb 


FTIR 
তারাও গোরর বাটে মুখ লাগিয়ে দুধ খেল। দেখল মিষ্টি তো বটেই, 
পেটও ভরে । তখন দুধ খাবার জন্যেও গোর ধরে আনা আর ۰ 
পোষা শদর« হল। পরে ঘোড়া এবং অন্যান্য TIE এল এভাবেই। 
‘সভ্যতা আর একধাপ ۱ 
-_ অন্শীলনী 
اد‎ ফাঁকা জায়গায় ঠিকমতো কথা বসাওঃ 
অনেক বাড়িতেই আমরা গোরু-ছাগল —— 1 asta —— বনের পশুকে 
ভয় করেছে। গুহার ছেলেরা — পশু নিয়ে খেলতে লাগল। গৃহাবাড়িতে 
বাচ্চা পশরা ক্রমে বড়ো হল, তাদের আবার —— হল। বাছুর তার মায়ের 
~~ খায়। বাছুরের দুধ খাওয়া দেখে ছেলেরাও — খেতে শিখল। 
পশুদের মধ্যে প্রথমে পোষ মেনেছিল — 1 
১। ঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখোঃ 
প্রথমে মানুষ মোংস' খাবার/পোষার) জন্যে পশু শিকার করেছে। 
গুহাবাড়িতে ছেলেমেয়েরা (জ্যান্ত/মরা) বাচ্চা নিয়ে খেলতে লাগল। 
বাচ্চা পশুগুলো বাড়িতে থাকতে-থাকতে (বশ/রাগণ) হয়ে গেল। 
বাছুর তার মায়ের (দুধ/মাংস) খায়। 
পশদপালনের বঙ্গে (সভ্যতা/বন্যতা) আর একধাপ এগোল। 
৩। বলো দেখিঃ 
কেমন করে মানুষ পশুপালন শিখল? 
বাড়িতে পশহ পষলে কী সুবিধা হয়? 
ছেলেরা কেমন করে পশুর দুধ খেল? 
কোন্‌ পশদ প্রথমে মানুষের পোষ মেনেছিল? 
পশুপালন শিখে মানুষের কী সুবিধা হলঃ 
বাচ্চা পশুগুলো বড়ো হবার পর কাঁ হল? 


গোচারণ 


পশুকে বাড়িতে পুষলেই তো হবে না। তাদের তো খেতেও দিতে 
হবে। আমরা পোষা জীবজন্তুদের খেতে দিই । গোরু-মোষ গাঁয়ের মাঠে 
চরাতে নিয়ে যাই। গহামানুষদেরও ভাবতে হল ধরে-আনা পশুদের 
খাবারের কথা I কেননা ক্রমেই তাদের পালিত পশুর সংখ্যা বাড়ছে। 
তাই তাদের জন্যে চাই অনেক ঘাস। FG পশুদের খাওয়াতে 
খাওয়াতে সেখানকার ঘাসও যায় ফ্যারয়ে। তখন আবার অন্য জায়গায় 
যেতে হয় ঘাসের খোঁজে | কোথাও বোশদিন থাকা যায় না। 


৯৯ 


এর আগে মানুষ পশু শিকার করার জন্যে এক জায়গা থেকে অন্য 
জায়গায় GAS | এখন পোষা পশুর খাবারের জন্যে ঘুরতে লাগল | 
সবাইকে নিয়ে দল বে'ধে। যাবার সময় ঘরের সব জনিসপনও সঙ্গে 
{ra TAS | len 
বেড়ায়, আমরা তাদের বাল “যাযাবর'। পশুপালন শহর করার পর 
মানুষও, যাযাবর হয়ে উঠল। 

QUIS গাঁশহরের WAT মানুষেরা অনেক সময় ঘর ছেড়ে যায়। , 
করে। আর গোরু-ছাগল থাকলে তাদের তাঁড়য়ে নিয়ে হেটে যায়। 
` তখনকার মানুষও তাই FAS! ছোটোদের কোলোপিঠে নেওয়া গেল। 
বুড়োবাঁড় আর মালপত্র নিয়ে অসুবিধে হল। তখন পশুকে কাজে 
মান পি হেব চাপ 

1 

এরপর TAA বানাল MIG | তারা দেখেছে গাছের ATG গাঁড়য়ে 
চলে। গাছের ডালের বা বাঁশের ওপর ma গাঁড়য়ে ভারী জানস 
সহজে টানা AA! এই আভজ্ঞতাঁটি তারা কাজে লাগাল । গোল-গোল 
করে গাছের ATS কাটল ৷ চাকা হল। গোল পাথর দিয়েও চাকা বানাল। 
চাকার মাঝে ফুটো করল। এইভাবেই Lola হল গাঁড়। আমাদের” 
গোরুর গাঁড়রই প্রথম অবস্থা আর কী! শেষে ওই গাঁড় টানতে 


২০ - 


গোচারণ 
2۳۷۳5 জুড়ে দিল ৷ গড়গাঁড়য়ে গাঁড় চলল অনেক সহজে, অনেক 
তাড়াতাড়। 


বোধে ভেলা, বানাল। এই 
হল প্রথম নৌকো। তারপর হল ডোঙা। তারপর ধারে ধারে মান্ষ 
কত রকমের নৌকো বানয়েছে। বড়ো বড়ো জাহাজও গড়েছে। 
দুর আর দুর রইল না। পশুতে টানা গাঁড় মানুষের খাটুনি 
কমিয়ে দিল। মানুষ ভেলা বা নৌকোয় জলপথে যাতায়াত শর 
FIT! আরও এগোল মানুষের সভ্যতা | | 


অনঃশীলনশী 


- ot ঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখোঃ 


পশুপালন শুর: করে মানুষ হল গেনহাবাসাঁ/যাযাবর)।, 
গাছের গাঁড় (লাফিয়ে/গাঁড়য়ে) চলে। 
গোল গুড় বা পাথরের (মাঝে/পাশে) ফুটো করে চাকা বানাল। 
নদী পার হবার জন্যে মানুষ (নৌকো/গাঁড়) বানাল। 
২। শনন্যস্থান পূরণ করোঃ 
2۳۲۳ বাড়তে _ তো হবে AT! তাদের তো — দিতে হবে। আমরা . 
পোষা দের খেতে দিই। গোরূ-মোষ গাঁয়ের — চরাতে নিয়ে যাই। 
বাল পশ্ততে টানা — মানুষের খাটি — দিল। নৌকো বানিয়ে 
মানুষ — জয় করে নিল। 
৩। বলো দেখিঃ 
পশুপালন শিখে মানুষকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে হত কেন? 
মানুষের তৈরি গাঁড় গড়গাঁড়য়ে চলল কাঁ করে? | 
নদীকে কীভাবে মানুষ জয় করল? 
পশন্তে গাড়ি ঢানায় মানুষের কী ER হল? 
S.C.E Rj DE, LIBRARY 
Date ~~ > RAED 


Accn. 0 | 


চাষবাস 

এতদিন মানু বনের গাছপালা থেকে বা বনের পশু শিকার করে 
খাদ্য জোগাড় করেছে। পশুপালন করার পর অবশ্য খাদ্য পাওয়া 
অনেকটা সহজ হয়েছে | পোষা পশুর কাছ থেকে মাংস আর ۲ 
দুটোই পাওয়া গেছে | ফল, মাংস আর দুধ তখন মানুষ খেয়েছে। 

এখন তো আমাদের প্রধান খাদ্য ভাত বা রূটি। তার জন্যে মাঠে 
ধান বা গমের চাষ করা হয়। মানুষ কেমন করে এই চাষ-করা শখল? 

পশুর খাদ্য জোগাড় করতে "গয়েই মানুষ একরকম ঘাসের দানা 
দেখল | PRAT সেগুলো মজা করে খায় । ও দানাগুলো মাটিতে পড়লে 
তা থেকে নতুন গাছ হয়। সেইসব গাছে আবার অনেক দানা হয়। 
মানুষও সেই দানা খেয়ে দেখল হ্যাঁ, খারাপ নয়, খাওয়া যায়। তখন 
নানা জায়গা থেকে ওই দানা অনেক জোগাড় করে আনল মানুষ | কিছু 
পশুদের খাওয়াল, Tre, নিজেরা খেল। আর fee, দানা কাছের 
মাটিতে ছড়িয়ে দিল। তা থেকে নতুন ফসল ফলল। চাষের কাজ ?শখে 
ফেলল মানুষ ۱ খাদ্য জোগাড় করার বদলে খাদ্য উৎপাদন করতে শিখে 
গেল। সেদিন মানুষের কী আনন্দ! প্রকৃতিকে জয় করতে 'শখল। 
-খাবারের ভাবনা থাকল না। 


, কাস্তে হাতে শস্য তুলছেন কৃষক 


চাষ তো শিখল। কিন্তু বেশি জায়গায় চাষ করা যায় AR? 
ভাবতে ভাবতেই মানুষ উপায় বের করেছে। প্রথমে গাছের ডাল বা 
পাথরের ফলা দিয়েই মাটি খখড়েছে। তারপর এসেছে লাগুল। প্রথম- 
প্রথম মানুষেই লাঙল টেনেছে। তারপর পোষা গোরু-দোষ-ঘোড়াকে 
লাঙল টানতে লাগিয়েছে। লাঙলে পাথরের ফলা লাঁগয়েছে। 


2 8 5 


| 


` BAT 


জল পেলে গাছ বা ফসল ভালো হয়_এটা মানুষ OTE | তাই 
আকাশের জল না পেলেও নদীনালা, খানাখন্দ থেকে ফসলে দরকার- 
মতো জল দিতে শুরু করেছে । আজও নানাভাবে মাঠে চাষের জল 
দেওয়া হয়, তা আমরা দেখাছি। চাষ করে তখন মানুষ ফলিয়েছে ধান, 


ER 


জমিতে জল দেওয়ার কাজ * 
গম, যব । এগুলো ফলে অনেক TAM | তাই এগুলোই মানুষের প্রধান 
খাদ্য হয়েছে | চাষ করতে গয়ে আরও একটা হাতিয়ার তোর হয়েছে 
ফসল কাটার কাস্তে ৷ প্রথম-প্রথম মানুষ পাথরে; ES বানিয়েছে। 

চাষ শেখর ফলে মানুষের জীবনে দুটো বড়ো পাঁরবর্তন এসেছে। 
তারা খাদ্য উৎপাদন করতে শিখেছে! খাবারের চভ্যাসও পালটেছে। 
আর চাষ দেখাশোনার জন্যে জমির কাছাকাছি থাকার দরকার হয়েছে | 
সব জায়গায় তো গুহা নেই । তাই মানুষ গাছের ডালপাতা, পাথর, 
ঘাস ma ঘর বানয়েছে। তোর হয়েছে স্থায়ী ঘরবাড়। 

প্রথম যুগের গ্রাম গড়ে উঠেছে এভাবেই | 


at 


শনাস্থানে উপযুক্ত শব্দ বসাওঃ‏ ۱ د 
পশুর — জোগাড় করতে গিয়ে মানুষ একরকম ঘাসের —— দেখল।‏ 
পশুরা সেগুলো — করে খায়। এ দানাগ্‌লো — পড়লে তা থেকে —‏ 
গাছ হয়। সেইসব — আবার অনেক — হয়। — জল না পেলেও —‏ 
খানাখন্দ থেকে —— দরকারমতো জল দিতে শুরু করেছে।‏ 
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tive 


২! ঠিক শব্দটি বেছে নিয়ে লেখো£ 

পশুপালন করার পর খাদ্য পাওয়া অনেকটা (সহজ/কঠিন) হয়েছে। 

HIRTEN মাটিতে পড়লে তা থেকে নতুন (গাছ/দানা) হয়। 

ধান, গম, যব- এগুলো ফলে অনেক (বেশি/কম)। 

প্রথমে মানুষ (কাঠের/পাথরের) কাস্তে বানিয়েছে। 

চাষ শেখার ফলে মানুষের খাবারের (সময়/অভ্যাস) পালটেছে। 
21 উত্তর দাওঃ 

পোষা পশুর কাছ থেকে মানুষ কী কাঁ পেয়েছে? 

আমাদের গধান খাদ্য ST? 

কেমন করে মানুষ খাদ্য উৎপাদন করতে 3 

চাষের জন্য মানুষ কী কী হাতিয়ার বানাল ? 

চাষ শেখার ফলে মানুষের জীবনের আর কাঁ ند‎ পরিবর্তন হয়েছে? 

প্রথম গ্রাম গড়ে উঠল FIONA? 


চাকা! 


ফসল তো হল অনেক | সব ফসল একবারে খাওয়া যায় না। কিন্তু 
'যাতে AG না হয় তেমন করে রাখা যায় কীভাবে? ভালো ভালো AE 
চাই। তখন তো আর এখনকার মতো ANS, গোলা-_এসব বানাতে 
জানত না তারা | রর 

পাথর ঘষে মানুষ আগেই বাটি ও অন্যান্য পাত্র বানিয়েছে । এখন 
শুরু হল মাটির পাত্র তৈরির কাজ ৷ রোদে a কাদামাট শক্ত 
হয়। পোড়ালে হয় আরও শন্ত আর টেকসই ۱ এসব মানুষ এর মধ্যে 
বুঝে ফেলেছে। কাদাসাটি দিয়ে মাটির পার তোর শুরু হল। তারপর 


চাকা 


TAI একটা চাকার উপর কাদামাটি রেখে চাকাটাকে ঘুরিয়ে 
আঙুলের কায়দায় নানারকম পাত্র তৈরি করা যায়। আজও গাঁয়ের 
কুমোররা এভাবেই মাটির জিনিসপন্র তোর করেন। মাটির কলসি, 
কু'জো জালা, গেলাস, হাঁড় আমরা আজও ব্যবহার করি। 

অনেক কলাস-কু'জোর গায়ে নানারকম নকশা কাটা থাকে । . 
তখনকার মানুষও ওইভাবেই মাটির পাত্রে নকশা, ছাব একেছে। তাকে 
শুকিয়ে. আর ATA শক্ত করেছে। তারপর সেইসব পাত্রে ফসল 
রেখেছে। মাটির নীচে পাওয়া পোড়া মাটির পাত্রের টুকরো দেখেই 
ওই সময়ের কথা জানতে পারা গেছে। 


মাটির নকশা-করা 6 
চাকা দিয়ে শুধু মাটির পাত্র তোর হয় না। শস্য যখন পাওয়া ' 
গেল তখন শস্য পেষাই করারও দরকার হল । প্রথমে পাথরের উপরে 
পাথর ঠুকেই শস্য পেষা AS | আমাদের এখনকার শিলনোড়ার মতোই 
আর কী? তারপর TUN পাথরের চাকা দিয়ে তোর হল Stor! 
এইভাবে চাকা খাবার তোরর কাজটাও সহজ করে ۱ 


ক্রমে ক্রমে অনেক কাজেই চাকার ব্যবহার হয়েছে। চাকার উন্নাতও 
26 


ইতিহাস 


হয়েছে | যেখানেই গাঁত দরকার, সেখানেই যোগানো হয়েছে চাকা। 
এখন তো দেখাঁছই-_গাঁড়তে, সাইকেলে, মোটরে, ট্রেনে, জাহাজে, 
উড়োজাহাজে, কলকারখানায়, যন্্রপাঁতিতে রয়েছে নানান ধরনে 
BIST! সভ্যতা কিভাবে এীঁগয়েছে, তা চাকার বোশ-বোশ ব্যবহার 
দেখেই আমরা বুঝতে পাঁর। চাকা মানুষের জীবন গাঁতিশশীল 
করতে বিশেষ সাহায্য করেছে। " 
atar? 

ঠিক শব্দটি বেছে নিয়ে লেখোঃ‏ اد 

রোদে শুকোলে কাদামাট (শস্ত/নরম) হয়। 

চাকার উপর (োথর/কাদামাটি) রেখে পাত্র তোর AA হল। 

গাঁয়ের (কুমোররা/কামাররা) মাটির পাত্র তোর করেন। 


ধাতুর ব্যবহার 

পোড়া মাটির হাঁড়-বাসন আমরা ব্যবহার sia বটে, কিন্তু 
একট তেই ওগুলো ভেঙে যায়। তাই আ্যালামনিয়াম বা পিতলের 
হাঁড়ি,কাঁসা-পতল বা এনামেলের MONA, ARTS TA 
কড়াই__এসব ব্যবহার করি। এদের দাম বেশি। কিন্তু মাটির চেয়ে 
অনেক শক্ত ৷ টেকেও অনেক mer | পাথরের ছর-দা-এর চেয়ে লোহার 
EA অনেক বোঁশ ধারালো । আমরা জানি, এই আযালমনিয়াম, 
পতল, FIAT, লোহা_এগুলো ধাতু | মানুষ কখন এইসব ধাতুর কথা 
জানল? 


তো তখনকার মানুষ বানাত পাথর FACH 1 তার জন্যে ভালো ভালো 
পাথর AS | একবার কিছু সবুজ পাথর পেল | তাকে ভাঙতে চেষ্টা 


Rd 


মাটির কিছু কিছু পার তোর হল। বৌশরভাগ পান, অস্তশস্্ 


ধাতুর ব্যবহার 
করল । কিন্তু খুব জোরে জোরে ঘা মেরেও তাকে ভাঙা গেল ATI 


বরং তার আকার গেল বদলে | তারা বুঝল এটা আসলে পাথর নয়। 
یا ی‎ en ea 


UN : 


۳ 
মি 


ধাতু গলানো হচ্ছে 


ওরই একটা টুকরো হয়তো ছিটকে আগুনে পড়ে গিয়েছিল | 
আগুন নিভলে দেখা গেল_সেটা কেমন লাল চকচকে হয়ে গেছে। 
এটা হল তামা। তাই দিয়ে তারা Bia আর শাবল বানিয়ে নিল। " 
এগুলো অনেক বেশি কাজের হল। তারপর থেকে তারা ওইরকম 
ALE পাথর এনে আগুনে ফেলে দিত। আর তা থেকে পেয়ে যেত | 


ইাঁতহাস 


পাত্র তোর করত । কিছু কিছু গয়নাও তারা বানাল। তামাই হল 
মানুষের ব্যবহারের প্রথম ধাতু ৷ 

এইভাবেই কখনও তামা-পাথরের সঙ্গে অন্য পাথর আগুনে 
ফেলোছিল। তা থেকে বের হল অন্য একটা ধাতু ৷ সেটা তামার সঙ্গে 
মিশে গেল ۱ তামাকে করল অনেক শন্ত, আর অনেক চকচকে : এটা হল 
71۳775 ۱ মানুষ এখন আর-একটা নতুন ধাতু পেয়ে গেল। তাই MA 
TIS হল, আবার কারিগররা গয়নাও তোর করল। আজও তো 
নক বাড়তে মা-দাঁদরা ব্রোন্‌জের চুঁড়-বালা পরেন। নানা দেশে: 
অনেক খেলাধূলোয় ব্রোন্‌জের পদক দেওয়া হয়। 


aten? A 


৯। TTT পরো করে লেখোঃ 
কাদামাটির চেয়ে শন্ত হল — | তার চেয়েও শন্ত — 1 
প্রথম ধাতু পাওয়া গিয়েছিল — থেকে। ' 
ধাতুর মধ্যে ALO: মানুষ পেয়েছিল — | 
তামার সঙ্গে অন্য ধাতু মিশলে তোর হয় —1 

21 ঠিক শব্দটর নীচে দাগ দাওঃ 
খ*জতে-খঃজতে একবার মানুষ কিছ: (সবুজ/কালো) পাথর পেল। 
আগুনে পোড়ালে তামার রঙ হল (সবুজ/লাল)। 
(তামা/ৱ্ৰোন্‌জ) হল মানুষের ব্যবহারের প্রথম ধাতু। 
ধাত পাওয়ার আগে মানুষ (মাঁটির/পাথরের) অস্ত্র বানাত। 
মাটির পান্রের চেয়ে ধাতুর পাত্রের দাম (বোৌশ/কম)। 


২৬৮ 


| চাষ আর পশুপালন মানুষের খাবারের সমস্যা মিটিয়েছে। তাই 
মানূষ তখন অনেক সময় পেয়েছে। নানাদকে বুদ্ধি খাটিয়েছে। 
গাছের আঁশ তুলে দড়ি পাকিয়েছে। সুতো তৈরি করেছে। তুলো 
দিয়েও সুতো হয়েছে এমন-কী রেশমের ALOTS বের করেছে। 
পাথর বা কাঠের মাকু বানিয়েছে | তাঁত হয়েছে। তাঁতে'কাপড় বুনেছে। 
সেই কাপড় দিয়ে পোশাক বানিয়েছে। মাটি পঢ়ড়িয়ে 20 তোর 
করেছে। 3 


তখন তো মানুষ একসাথেই দল বেধে থাকে। গোটা দলের 
দরকারমতোই সব জিনিস তোর হয়। দলের নানা মানুষ নানা কাজ 
করেন। কাজ করতে-করতে অনেকে তাঁদের কাজগুলো আরও সুন্দর 
করতে লাগলেন। কাপড়, গয়না, অস্রশস্ম, VAY, গাঁড়, নৌকো- 
সবই সুন্দর হল। | 

এসময় আর মানূষ অঙ্গভঙ্গি করে বা শব্দ করে কথা বলে AT! 
এক-একটা শব্দ ME এক-একটা কথা বোঝায়। শব্দের পর শব্দ 
দিয়েই গড়ে উঠল ভাষা । কাজের মতো ভাষাও, ধীরে ধারে সুন্দর 
হল। 

সামনে থাকলে তো কথা বলা যায়। কিন্তু দূরের মানুষকে কী 
a মনের কথা জানাবে? ছাঁব আঁকতে-আঁকতে ছাঁবর মতোই লিপ 


২৯ 


ইতিহাস 


তৈরি হল। তাও ক্রমশ সুন্দর হল। প্রথমে গাছের ছাল ছাড়িয়ে নিয়ে 
তার উপর লেখা হল। লেখাগুলো যাতে বোঁশাদন থাকে তারও 
ব্যবস্থা হল। কাদামাটির ফলকে িখে তাকে RE এবং ATA 
নেওয়া হল। পাথরের উপর খোদাই করেও লেখা হল। 
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প্রাচীন 'লাপ-উপরে মিশরীয় লিপি । 
নীচে বাঁদকে িউানফর্ম লিপি, ডান দিকে aa 0۱ 
একসঙে থাকাতে বেশ একটা সমাজ গড়ে উঠল। দরকার নানা 
কাজ হতে লাগল। কাজের ফাঁকে-ফাঁকে যখন অবসর পাওয়া যেত 
তখন নাচগানও হত। শিকারের যুগে বড়োরা ছেলেদের শিকারের 
কায়দা শিখিয়েছেন। তারপর যে যেমন পেরেছে, সে তেমন কাজ 
'শাখয়েছেন। লিপি আবিষ্কারের পর মানুষ লখতে-পড়তে শিখেছে, 
লেখা পড়ে বুঝতেও শিখেছে। 
aa? 
رد‎ মোটা হরফের শব্দগুলি ঠিক করে লেখোঃ ۱ 
চাষ আর পশুপালন মানুষের কাজের সমস্যা মিটিয়েছে। 


৩০ 


গোজ্ঠীজীবন 


তুলো দিয়েও রেশম হয়েছে। 
কাজের মতো শব্দও ধীরে ধারে সুন্দর হল। 
প্রথমে গাছের গায়ের উপর লেখা হল। 
একসঙ্গে থাকাতে বেশ একটা দল গড়ে উঠল। 
.- fate আবিষ্কারের পর মানুষ পড়তে ও লিখতে শিখেছে। 
২। ন্যস্থানে ঠিকমতো শব্দ 5 
গাছের — তুলে দড়ি পাঁকয়েছে। — পড়িয়ে ইস্ট বানিয়েছে । গোটা 
দলের — সব জিনিস তোর হয়। শব্দের পর শব্দ দিয়েই গড়ে উঠল — 1 
ছবি আঁকতে আঁকতে ছাঁবর মতোই — তৈরি হল। একসঙ্গে থাকাতে 
বেশ একটা — গড়ে উঠল। 
৩। বলো দেখিঃ 
মানুষের তোর জানিসগ্যাীল কেমন করে সুন্দর হল? 
লিপি তোর zer: কী সুবিধা হল? 
লেখাগুলো CAP TF থাকার জন্যে কী করা হল? 
কখন মানুষ = ৷খতে-পড়তে শিখেছে? 


গোষ্ঠীজীবন 


তাহলে হয়তো বলব ‘আমার নাম অমুক’ বা ‘আমি অমুক বাঁড়র 
ছেলে ۱ আবার কখনও হয়তো পাড়ার নাম, কি গাঁয়ের নাম বা শহরের 
নাম বলব। 

যে সময়ের কথা আমরা বলাছ, সে সময়ে এখনকার মতো নামের 


‘সঙ্গে উপাধি থাকত না। গ্রামগুলো সবে গড়ে উঠেছে। সেসব গ্রামের 


নামও ছিল না৷ মানুষ বাস করত MALAITA নানা জায়গায় দল বে'ধে। 


"কখনও একদলের মানুষের সঙ্গে অন্যদলের মানুষের দেখা হয়ে AS | 


তখন কা বলে পরিচয় দেবে? কিছু একটা ঠিক করা দরকার | 


: , তাছাড়া, দলে লোক বাড়ছে । কাজও বাড়ছে। নানারকম কাজ 


হচ্ছে। একসঙ্গে থাকতে গেলে বা কাজ করতে গেলে সকলকেই fae 
নিয়ম মেনে চলতে হয়। কারও কথা শুনতে বা মানতে হয়৷ তাই দলের 
মধ্যে যে সবচেয়ে কাজের লোক বা শান্তি-সাহস যার বেশি, তেমন 
একজনের কথাই সবাই মানতে লাগল । এইভাবে দলের ‘নেতা’ তোর 


. 577 ۱ মানুষের দলগুলো হল গোষ্ঠী, আর .নতার নামেই হল গোষ্ঠীর 


পাঁরচয়। 
৩১ 


divert 


এর মধ্যে কিন্তু একটা বিরাট বদল হয়ে গেল। এর আগেও দলের 
একটা পরিচয়/ছিল। সেটা ছিল মায়ের ATCT | এক মায়ের ছেলেমেয়েরা 
দল বেধে এক জায়গায় থাকত। নানা কাজে শান্ত-সাহস দোঁখয়ে ক্রমশ 


এক গোম্ঠীর মানুষ 


পুরুষরা এগিয়ে এল ৷ তাই ক্রমশ MARE হল গোষ্ঠীর নেতা। যাই 
হোক, ধীরে ধারে সন্দর, নিয়মমানা একটা সমাজ গড়ে উঠল। 


: অনুশীলনী 
اد‎ শর্যস্থান পুরণ করোঃ 
আগের দিনে মানুষের নামের সঙ্গে — থাকত না মানুষ বাস করত — 
নানা জায়গায় দলবেঁধে | একসঙ্গে থাকতে গেলে সকলকেই foe; — 


মেনে চলতে হয়। দলের মধ্যে সবচেয়ে কাজের লোকই হল দলের n 


নেতার ___ হল গোষ্ঠীর পরিচয়। 


21 বলো দেখিঃ 
আগের দিনে মানুষ কেমনভাবে থাকত? কে দলের নেতা হল? পুরুষ 


কীভাবে গোষ্ঠীর নেতা হল? 
৩২ 


y 


পা 


ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও দাসপ্রথা 
তখন দল বা গোষ্ঠীর মধ্যে কাজের অনেক ভাগ হয়ে গেছে। 
কেউ তৈরি করেন মাটির জিনিসপন্র, কেউ সুতো বা কাপড় বানান, 
কেউ পাথরের জিনিস গড়েন। কেউ গড়েন ধাতুর পানর, কেউ গয়না, 
আবার কেউ বা مت‎ তৈরি করেন। আবার তেমনি কেউ চাকা; 
গাড়ি বা নৌকো বানিয়ে দেন। তবে বেশির-ভাগ লোকই করেন চাষের 


. কাজ বা পশুপালন | 


এমনকি থাকার ঘরবাড়ি পর্যন্ত এক-একজনের নিজের সম্পত্তি হয়ে 
গেল। পালিত পশঃগুলোও এইভাবে এক-একজনের হয়ে গেল। 


শুরু করল। 2 
তৈরি-করা বা দরকারী জিনিসের বদলাবদাল গোষ্ঠীর মধ্যেই 


so প্রথম শুরু হয়। তারপর এক গোষ্ঠীর সঙ্গে অন্য গোষ্ঠীর। এখন 


আমরা কোনো জিনিস দরকার হলে টাকা-পয়সা দিয়ে কিনে আনি। 
তখন তো তা হয় নি। মনে করো, তাঁতী খাবার জন্যে ধান বা গম 
কিনবেন. কিন্তু চাষীর তখন কাপড় দরকার নেই। কাপড় হয়তো 
দরকার FON | আবার তাঁতী, হাঁড়ি কিনবেন না। তাহলে উপায় 


' কী হবে? মানুষ তখন ভেবে একটা পথ বের করল | গোর্‌ তো সবারই 


আছে। গোর; বোঁশ হলেও ক্ষতি নেই। তাই গোরুর বদলে জিনিস,” 


" দেওয়া-নেওয়া باب‎ হল। যেমন কুমোর চারখানা কাপড় নেওয়ার জন্যে 


stores একটা গোর দিলেন। তাঁতী আবার সেই-গোরুটা preter 


‘দিয়ে দুধামা ধান কিনলেন | 


৩৩ 
2/40 


গোষ্ঠখতে গোম্ঠীতে জানস দেওয়া-নেওয়া করতে গোর, নিয়ে 
যাওয়া অসনবধে | তাই গোরুর বদলে এল ‘কড়ি’ | ক্রমশ কাঁড়র্‌ বদলে 
ধাতু, তারপর AAT এল। তারপর দাঁড়পাল্লা চাল; হল। জিনিসপর 
কেনা-বেচার কাজে একদল লোক ÎCA এল ৷ তারা হল ‘বাণক’ ৷ 

ব্যান্তগত ÑO, লাভ_এসব থেকেই সমাজে এল ‘ধনী’ আর 
'গাঁরব | যার যত সম্পত্তি সে তত ধনী। সম্পাত্ত বাড়াতে এক গোষ্ঠীর 
মানুষ অন্য গোষ্ঠীর সঙ্গে লড়াই করল | যারা হারল, তাদের 
অন্যেরা দখল করে FAST হেরে-যাওয়া মানুষদের বন্দী করে নিয়ে 
এসে নিজেদের উৎপাদনের কাজে লাগল। এরা হল TTT | এরা হল 
একেবারে وا‎ ı নিজের বলতে এদের কিছুই থাকল AT! এদের যারা 
খাটাত, তারা হল ‘মালিক’ ৷ ক্রমশ এই দাস-মালকরা নিজেরা না খেটে 
দাসদের a ফলে উৎপন্ন জানিস বা ফসল ভোগ করতে লাগল ৷ 

সমাজ MATS, দাস-মাঁলক_এইভাবে ভাগ হয়ে গেল। 


৩৪ 


SF 
পরাজিত গোষ্ঠীর 


দুঃখের কথা আজও পাঁথবীর অনেক দেশে এইসব জঘন্য ব্যবস্থা, 
চলছে। . 1 are 
১। ঠিক্‌ শব্দটি বেছে নিয়ে লেখো ঃ 3 E 
আগে গ্রামের প্রত্যেকেই ছিল (সেমান/অসমান)। ব্যন্তগত সম্পত্তি এল 
(কোষিজীবা/কারিগর্)দের কাছ হতে। কারিগররা (বেশি/কম) জিনিস 
উৎপাদন করে লাভ করতে শুরু করল। জিনিসের বদলাবদ্রীল গোষ্ঠীর 
(মধ্যে/বাইরে) প্রথম শুরু হয়। প্রথমে (গোরত্র/মদদ্রার) বদলে জিনিস 
দেওয়া-নেওয়া হত। যারা জিনিসপত্র কেনা, করত তারা 
(মালিক/বণিক)। q ای‎ 
3٩۱ বলো দেখিঃ 
আগে কারিগররা অন্য জিনিস পেত কী করে? 
আমরা এখন কা দিয়ে জিনিস কিনি? - 
দাঁড়িপাল্লা দিয়ে কী কাজ হয়? ۰ 
সমাজে asa হল কী থেকেঃ 
দাস কাদের বলা হত? 
- আইন হল কেন? 


৩৫ 


যাগ-যজ্ঞ, পুজো-পার্বণ 


বনে বাস করার সময় হিংস্র পশুকে মানুষ ভর প্তে। সমাজে 
করে তোলে ۱ আবার চাষবাস যখন শুরু হল, তখন রোদ-জল-বাতাস 
যে কত দরকারী তা বোঝা গেল। প্রকীতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক 
যত TAU হল, প্রকীতিকে তারা ভয়ও পেল তত ৷ তাই পুজো, প্রার্থনা, 


যাগ-যজ্ঞ, বাল a edo তারা খুশি রাখতে চাইল | কারণ রোদ : 


যাঁরা যাগ-যজ্ঞ পুজো প্রার্থনা 'পাঁরচালনা করতেন তাঁদের বলা হত 
পুরোহত و‎ প্রকীতির রোষ থেকে তাঁরা মানুষকে বাঁচাতে পারেন এমন 


ঝড় বৃষ্টি কেন হয় এসব বিজ্ঞানের কথা তো মানুষ সদন NS তনা। 


একটা বিশ্বাস তোর হয়ে উঠোঁছল বলে সমাজে পুরোহতদের প্রভাব 


প্রাতপাত্ত বেড়ে গেল। | 
. মানুষ যে কেবল প্রকৃতিকেই ভয় পেল, তাই নয়। নানারকম 


aha, অনিশ্চয়তাও তাদের মাঝে মাঝে কাতর করে GTS | 

সেসময় ডান্তার-বাঁদ্য ছিল না, উষধ-পথ্যও অজানা feat) তখন Fe, 
কিছু লোক কঝাড়ফক তুকতাক করতে শুর; করল, এদের মধ্যে 
প্‌রোহিতরাও ছিলেন। কখনও কখনও এতে হয়তো ভালো কাজ 
হত ৷’ সাধারণ মানুষ তাই দেখে অবাক হয়ে ۶۱ 


৩৬ 


+ 


যাগ-যজ্ঞ, পুজো-পার্বণ 


এবার পুরোহিতেরা মন দিলেন যাগ-যজ্ঞের নিরমকানুন এবং 
TOT তোরতে। রচিত হল 2۳11۱ সেইসব a থেকে তাঁরা 


ছোটোদের শেখাতেও শুর: করলেন তাঁরাই হয়ে উঠলেন গররুমশাই। | 


এইভাবে ধীরে ধাঁরে সমাজের অনেক উশ্চুতে তাঁরা তাঁদের জায়গা 
করে নিলেন। তাঁরাই হয়ে উঠলেন সমাজের মাথা অথবা সয়াজবে। 


যাঁরা শাসন করেন তাঁদের সাহায্যকারী ৷ 


অনুশীলনী 
১। প্রকাতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক নিবিড় হল কী করে? 


. 21 পুরোহিত কাদের বলা হত? 


ol কীভাবে পুরোহিতদের স্থান সমাজে অনেক উ্চুতে উঠে গিয়োছল্‌? 


৬৭ 


ন্দী-উপত্যকার সভ্যতা | 


এখন শহরগুিকেই আমরা বৌশ উন্নত বাল, অনেক লোক বাস 
করে শহরে। তাই তাদের জন্যে নানা সৃবিধের ব্যবস্থা হয়েছে। একটা 
মজার কথা কী-এই যে শহরগুলো, সবই হয়েছে একটা না একটা 
নদীর ধারে।, 

আগে তো মানুষ গ্রামে থাকত। গ্রামগুলোও. গড়ে উঠোছল 
কোনো-না-কোনো নদীর ধারে ۱ TR, কিছ কাঁরগাঁর কাজ বা-ব্যবসা- 
বাণিজ্য হলেও চাষবাসই ছিল মানুষের প্রধান ভরসা। বৌশ লোক 
চাষই করত। চাষের.কাজ কোথায় ভালো হতে পারে ঃ, বড়ো বড়ো 
নদীর ধারে। নদীতে চাষের জন্যে বারোমাস প্রচুর জল পাওয়া যায়। 
নদীর পাঁলমাটি জমকে উর্বর করে। তাই নদীর পাশে-পাশেই মান্য 
‘নতুন 5715 গড়ে ۱ 

বািৱও হয়েছে।‏ ی 
শত্রুর হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করেছে। নদীর পাড়ের বনে‏ 
শিকারও মলেছে। তাই নদীই ছিল ওইসব সভ্য মানুষের মায়ের‏ 


ER 


SR 


নদার ধারে মানুষের TE 
মতো। নদীর উপর নির্ভর করেই সভ্যতা ۱ 
নতুন নতুন শহর-বন্দর هب‎ নত হয়েছে। নদীর ধারে 


I নানা জায়গায় এরকম সভ্যতা গড়ে উঠোঁছল। তাদের 
কয়েকটার কথা বাঁল। Spates? ৮ 


৩৮ 


নদন-উপত্যকার সভ্যতা 


- , আমাদের দেশ ভারতবর্ষের পশ্চিম দিকে ইরাক দেশ । তখন তার 

নাম ছিল মেসোপোটেমিয়া। এখানে টাইগ্রিস আর ইউফ্রেটিস নদীর 
ধারে গড়ে উঠেছিল এক বিরাট সভ্যতা । 

আরও পশ্চিমে হল মিশর দেশ ۱ এটা আফ্রিকা মহাদেশে | এখানে - 
নীলনদের ধারেও ছিল সুসভ্য মানুষের বাস। এদের নেতা রোজা) বা 
তার পরিবারের কেউ মারা গেলে তার গায়ে ওষুধমাখা কাপড় জাঁড়য়ে 
কবর দিত। এরকম ওষুধ-কাপড়-জড়ানো মৃতদেহকে বলে “মাম? । 
কলকাতার SMH AAG মমি এনে রাখা হয়েছ। মৃতের সঙ্গে তার প্রিয় 
জিনিসপন্রও কবরে fre | তারপর কবরের উপর বানাত [বিরাট পাথরের 
গম্বুজ_পিরামিড। এই পিরামিড আজও মানুষকে অবাক করে। 
মিশরের লোকেরাই প্রথম চাষের জন্যে নদী থেকে খাল কেটেছিল। 

আমাদের দেশের উত্তর-পৃবাঁদকে চীন দেশ । এখানে আছে দুটো 
বড়ো বড়ো নদী-হোয়াংহো আর ইয়াংসাকিয়াং। এই নদী দুটোর 


মাঝখানে গড়ে SORA ওইরকম সভ্যতা । এখানকার মানুষই প্রথম 
বন্যা আটকাবার জন্যে নদীতে বাঁধ দেন আর আটক-করা জলকে চাষের . 
কাজে, ۱ 

আমাদের দেশে উত্তর-পশ্চিম দিকে আছে সিন্ধুনদ ۱ এর ধারে যে 
সভ্যতা গড়ে উঠেছিল তাকে আমরা বলি সিল্ধু-সভ্যতা। পাঁচ-ছয় 
হাজার বছর আগে মানুষরা এখানে হরপ্পা আর মহেনজোদাড়ো নামে 
দুটো শহর গড়ে তুলোছল। 


৩৯ 


ইীতহাস 


অন্য জায়গার তুলনায় এখানকার সভ্যতা ছিল অনেক উন্নত। 


এ দুটো SANS এখন পাকস্তানের মধ্যে | 

` এতাঁদন আগেকার এত কথা কেমন করে জানা গেল। অন্য কাজ 
করতে PA TN খুড়ে এসব পুরানো বাড়িঘর, পথঘাট, কবরখানা 
এবং আরও নানা জিনিস পাওয়া গেছে। তার থেকেই সব بو‎ জানা 


. গেছে। আমরাও তো আমাদের গ্রাম 5 শহরের পুরানো দনের কথা 
জানতে MENT গাছ, মন্দির, মসাঁজদ, e, বাঁড়বএইসব . 
দেখে আর বয়স্ক মানুষদের কাছে তাঁদের কথা শুনে | 


اد 


[আমাদের দেশে — দিকে আছে সিন্ধু নদ। 


অনুশীলনশ 

শুনাস্থান পুরণ করে লেখোঃ p 

নদীর পলি চাষের জমকে — করে। নদী ছিল সত্য A __ 
মতো। — উপর নির্ভর করেই সভ্যতা উন্নত হয়েছে। আমাদের দেশের 
পশ্চিম দিকে ___ দেশ । মিশর দেশে আছে — নদ। ওষ্ধ-কাপড়-জড়ানো 
মৃতদেহকে বলে —1 ইয়াংসাকয়াং — দেশের একটি বড়ো নদশী। 


ZI শহর و‎ উঠেছিল 


— নদের ধারে। 
এককথায় উত্তর দাও ঃ 


লোহার কথা 

মাটি খুড়ে পুরানো যেসব সভ্যতার. কথা জানা গেছে, সেখানে 
তামা আর ব্রোন্‌জ ছাড়া অন্য কোনো ধাতুর চিহ্ন পাওয়া যায়. নি। '. 
কিন্তু তারও পরে সভ্যতা আরও এগিয়েছে | মানুষ লোহা আবিচ্কার 
করেছে! 
যাকে আমরা বলি 'ভারা-খসা” আসলে সেটা “উলকা?। পৃথিবীতে . 
খসে-পড়া সেই উল্কাপিণ্ড থেকেই মানুষ প্রথম লোহা বের করেছে? 
তারপর va তলা-খেকে মাটিতে মেশানো লোহাও পেয়েছে মানুষ | 
তখন লোহা MER অস্ত্র বানিরেছে। লাঙল, কাস্তৈ, কাটার (দা) 
তৈরি করেছে। পরে আরও অনেক কিছু বানিয়েছে। যেসব দেশ 
তাড়াতাড়ি লোহার বাহার করতে পারল, সভ্যতার পথে অন্যদের 
চেয়ে তারাই এগিয়ে গেল। 

আজ তো কলকারখানা, রেল, জাহাজ, কাঁড়-বরগা, ট্রাক্টর-পাম্প, 
WAM 59-75, জলের 
কল, এমনকি: কাপড়- 
‘সেলাইয়ের বা ইনজেকশন 
দেবার AD পর্যন্ত সব- 
কিছুতেই আমরা লোহা 
ব্যবহার করাছ। আমরা 
fe ভাবতে: পারি, প্রায় 
চার হাজার বছর আগে 
মানৃষের কত পরিশ্রমে 
এই লোহাবুগের সভ্যতা 
শুর হয়েছে। 


-১।- প্রথম কী থেকে লোহা পাওয়া গেছে? 

zı কতাদন আগে লোহার ব্যবহার শুর হয়েছে? 
৩) তারা-খসা জিনিসটা আসলে কাঁ? 

৪1 লোহার তৈরি. পাঁচটা জিনিসের নাম করো। 


8 


পুরানো সভ্যতার দান 


এই যে এত পুরানো দিনের কথা আমরা জানলাম, তা হল 
সভ্যতার আদিকথা_ ইতিহাস। লক্ষ লক্ষ বছর আগে হয়েছে মানুষের 
সৃষ্টি 1 বাঁচার প্রয়োজনে সেই মানুষ হাতিয়ার ব্যবহার করেছে। পাথর 
{দিয়ে অস্ত বানিয়েছে । আগুনের ব্যবহার শিখেছে । পশুকে পোষ 
মানিয়ে কাজে লাঁগয়েছে। খাদ্যসংগ্রহের বদলে সে নিজে খাদ্য 
ফাঁলয়েছে | কৃষিকাজ শিখেছে ۱ গ্রাম তোর করে একসঙ্গে বাস করেছে। 
সমাজ গড়ে তুলেছে। বাণিজ্য করেছে। লাঁপ এবং ভাষা তোর করেছে। 
ছাব আঁকা, লেখাপড়া, নাচগান শিখেছে । ধাতুর ব্যবহার, মুদ্রার ব্যবহার 
۳۳2۲5 I যুদ্ধ করেছে | আইনকানুন সৈন্য দিয়ে দেশ শাসন করেছে। 
শহর-বন্দর গড়ে তুলেছে। 

এগুলো সবই সভ্যতার এক-একটা দিক। আমরা এখন এই 
সভ্যতার সুফল ভোগ করাছ। সভ্যতার সবাকছুর ?পছনেই আছে 
মানুষের বুদ্ধি আর শ্রম। fey খাটিয়ে শ্রমের সাহায্যে নিত্য-নতুন 
জিনিস বৌশ-বেশি উৎপাদন করেই Gate ঘাঁটয়েছে। ক্রমে ক্রমে 
বিজ্ঞান আর কারগাঁররও উন্নাত হয়েছে। 

অবশ্য সবাকছুই সুখের হয় নি। আগে উৎপাদনে এবং ভোগে 
সকলের সমান আঁধকার 'ছিল। 'ব্যান্তগত و‎ হওয়ার পর একদল 
আর-একদলকে 5 করেছে। সমাজে ধনী-গাঁরব সৃষ্ট হয়েছে। 
দাস-প্রথার সৃষ্ট হয়েছে। দাস আর গাঁরবরা তাদের সব অধিকার 
হারিয়েছে। তাদের উপর অত্যাচারও হয়েছে অনেক। 

আজও MATT মানুষে হানাহানি আছে। আজও মানুষ মানূষকে 
অত্যাচার আর শোষণ করে। আজও পাঁথবীতে যুদ্ধবিগ্রহ হয়। 
অত্যাচার না করে, যাঁদ সব মানুষ সমান সুখ-সাবধা ভোগ করতে 
পারে তবে পাঁথবাঁটা কত সন্দরই না হয়। - 
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BSR SY ৯৮৮২: 
৮০১৫ Pap A, 
۱۲۲۰ < ই A at 


তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য ইতিহাস ও ভূগোলের নতুন 
বই ‘সামাজিক ও প্রাকৃতিক পাঁরবেশ : প্রথম ভাগ প্রকাশিত হল। 

এই খণ্ডে আলোচিত হয়েছে মানবসভ্যতার বিকাশের আঁদপর্ব_ 
{শকারবৃত্তি তথা VA আহরণের অনিশ্চিত জীবনযাপন থেকে লৌহ- 
যুগে Beat | 


{বকাশের মূল ধারাঁটিকে অনুসরণ করে, এক-এক A প্রধান 
ঘটনাগলকে এই শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের উপযোগী সরল ভাষায়, গল্প 
বলার চিত্তাকর্ষক ভাঁঙ্গতে বর্ণনা করা হয়েছে। সেই সাথে রাজ্যের 
সকল জেলার orgies পাঁরবেশের সঙ্গেও শিক্ষার্থীদের পাঁরাচত 
করার চেষ্টা করা হয়েছে। ; 

আমাদের আশা, এই কাহিনী ছাত্রদের মনে যথার্থ ইতিহাসবোধ 
জাগিয়ে তুলবে ও প্রাকৃতিক পাঁরবেশ সম্পর্কে জানার আগ্রহ বাড়িয়ে 
তুলবে। একই সাথে ‘সমগ্র মানবজাতির পার্থব এবং সাংস্কৃতিক 
সম্পদ সম্বন্ধে তারা সন্ধানী তথা শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠবে। 

রাজ্য শিক্ষা-গবেষণা ও প্রুশক্ষণ পর্যদের আন্তারক সহযোগতায় 
` এই গ্রন্থ প্রকাশ করা সম্ভব হল। বইখানিকে শিশুদের জন্য আরও 
আকর্ষণীয় ও অর্থবোধক করে তোলার জন্য পরামর্শও একান্তভাবে 
কামনা করি। Ye 


` নব-সাঁচবালয়, কলিকাতা APR সরকার 
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গোড়ার কথা 


প্রভাব 


পারচ্ল্ন পারবেশ--পরিবেশকে সংস্থ এবং সন্দর রাখার জন্য 


মানুষের করণায়_অপারচ্ছন্নতার কুফল 


জেলা, রাজা, দেশ এবং পাঁথবী সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা 


জেলার অবস্থান- প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য ও খনিজ দ্রব্য, আধিবাসী ও 


জীবিকা 
জেলার সাংস্কৃতিক পাঁরচয়__ভাষা, পোশাক, উৎসব-অন্যষ্ঠান 


রাজ্যের প্রাকৃতিক গঠন- প্রধান. প্রধান নদী, সমুদ্র, পাহাড়, 


যোগাযোগ ব্যবস্থা, HAA, ও তার প্রভাব 


পারিশিষ্ট : স্থানীয় ভৌগোলিক পাঁরবেশ পর্যবেক্ষণ_নকশা 
A ৪8765 


তোর, ভূগোলকের সঙ্গে পাঁরাচাত 


পাঁরবেশের উপর موز‎ মেঘ-বৃষ্টি, দিন-রাত, খতু ইত্যাদির 
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গোড়ার কথা 


প্রথম আর দ্বিতীয় শ্রেণীতে আমরা প্রাকীতক e সামাজিক 
পাঁরবেশের কথা কিছ কিছু শুনেছি, জেনোছ। এবার তৃতীয় শ্রেণীতে 
আমরা ওই বিষয়াট দুটি আলাদা বিভাগে আরও ভালো করে পড়ব 
* ভূগোলে আমরা জানব প্রাকীতক পাঁরবেশের কথা। আর ইতিহাসে 
জানব সামাজিক পাঁরবেশের কথা। 

আমার বাড়িঘর, আর পাড়ার পাঁরবেশ সম্বন্ধে আমার কিছু ধাবণা - 
হয়েছে। আমার পাড়ার মধ্যে রাস্তাঘাট, খাবার জল, FA, খেলার . 
মাঠ, ক্লাব, পাঠাগার এসব কোথায় আছে তা আমি জানি। বাড়ি থেকে 
কুলে কিংবা হাটবাজারে কোন্‌ রাস্তায় যাওয়া যায়, তা আমি জানি। 
‘ওইসব রাস্তাঘাটে আমি বিভিন্ন যানবাহন চলাচল করতেও দেখি। 

আবার, দুরের পাঁরবেশে গ্রাম, শহর, .মিউনিস্রিপ্যালাটি বা 
কর্পোরেশন, থানা, জেলা এবং আমাদের রাজ্য ও দেশের কথাও কিছ 
কিছ শুনেছি। 

গ্রামের জমিতে কণ কা ফসল হয়, গ্রামে আর কাঁ কাঁ ধরনের 
জিনিস তৈরি হয়, শহরের কল-কারখানায় কী কা উৎপন্ন হয়, গ্রাম বা 
শহরের উৎসব অনষ্ঠান_এসব বিষয়েও আমরা জানি । শীতে গরমে 
আমরা কেমন পোশাক পরি, এবং কেন অমন পোশাক-আশাক পার; 
তাও কতকটা বুঝতে পারি। আমাদের বাড়ি, বিদ্যালয়__এসব পাঁরবেশ 
ফেরে জল ی‎ তা শিখেছি। 

আমরা মাটিতে বাড়ঘর বানাই, রাস্তাঘাট তৈরি করি, কল- 
. কারখানা গাঁড়, চাষ-আবাদ কারি । জল আমাদের জীবন। আমরা জল 
. পাই মেঘ থেকে, নদী থেকে কিংবা মাটির তলা থেকে 1 আর আমাদের 
মাথার ওপরে আছে খোলা আকাশ | আকাশে দেখ সূর্য, চাঁদ, তারা, 
মেঘ_আরও কত কী। এই আকাশ বাতাস, মাটি, জল, গাছপালা 
সব কিছু নিয়েই হল আমাদের প্রাকৃতিক পাঁরবেশ | 
۰ . 335 না আর বদ্ধ ঘরে, দেখব এবার জঁগংটাকে'_এখন আমরা 
ঘর থেকে বোরয়ে, গ্রাম-শহর আর জেলার সীমানা পেরিয়ে, বাইরের 
বিশাল পৃথিবীকে, জগৎটাকে দেখব, ভালো করে জানব। ৮ 


q 
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ভূগোল 


পরিবেশের উপর جح‎ মেঘ-বৃষ্টি, দিন-রাত, 
ay ইত্যাদির প্রভাব 


রাতের আকাশ 


নদীর ধারে বা মাঠের ওপর দাঁড়িয়ে দূরের আকাশটা দেখলে কণ 
বলের বলো তো? মনে হবে না কি-দুরে ওই অনেক দুরে 
আকাশের 


AISI যে শেষ কোথায় তা আমরা কেউ জানি না, আর ভাবতেও 
পারি না। দুরের আকাশকে বলা হয় মহাকাশ। 


ভূগোল 


হয়ে থাকে, চলাফেরা করে AT! ওদের নিজস্ব আলো আছে । পৃথিবশ 
“থেকে অনেক ۲75 আছে বলে ওদের আলো মিটমিট করে। আচ্ছা, 
আমরা তো POT দেখেছি। ওই যে সন্ধ্যাবেলা পশ্চিম আকাশে 
"দেখা যায়। তখন আমরা একে বাল সাঁঝতারা। আবার ভোরবেল্ম 
শুকতারাকে পৃব আকাশেও দেখা যায়। কেমন RARA করে। 
"মনে হয় আমাদের IAT খুব কাছাকাছি রয়েছে ۱ ওটা কিন্তু 7 
নয়। ওটা একটি গ্রহ ۱ আকাশে এরকম দশটি গ্রহ ۱ 

তারাগুলোকে ঘিরে আছে 25۱ এরা তারার চারপাশে ঘষে 
TWA | গ্রহদের নিজস্ব আলো নেই ۱ এরা তারার আলোয় দূর থেকে 
Ea করে। যেমন আমাদের পাঁথবী, সূর্য নামের নক্ষত্রের 
চারাদকে ঘরছে-যেন সূর্যের সঙ্গে এক সুতোয় বাঁধা। 

কোনো-কোনো গ্রহের আবার সাথী থাকে । যেমন আমাদের 
পৃথবীর সাথ হল চাঁদ। এদের বলা হয় উপগ্রহ ۱ চাঁদ পৃথিবীর 

¿TE | 

সূর্য ۶۳۱2۹5 সবচেয়ে কাছের একটি নক্ষন্ন। সূর্য থেকে আমরা 
. আলো আর উত্তাপ পাই। সুর্যের জন্যই পাঁথবীতে মেঘ, TÎ, দিন, 
রাত, খতুপাঁরবর্তন ইত্যাঁদ হয়। পশু. পাখি, কীট, পতঙ্গ, গাছপালা 
আর আমরা মানৃষ-সবাই বেচে আছি সৃর্যেরই জন্য। 


ভূগোল 


মেষ 


গরমের দিনে বিকেলবেলা মাঝেমধ্যে কালবৈশাখীর ঝড় নিশ্চয়ই 
তোমরা দেখেছ ৷ AS আকাশের এক কোনায় Bis Ma ছোট্ট 
একটা মেঘ। অল্প সময়ের মধ্যেই সারা আকাশটা ঘন কালো মেঘে 
ঢাকা পড়ল। চারদিক অন্ধকার করে ধুলো CTA এল দারুণ ঝড়। 
তার সঙ্গে সঙ্গে নামল জোর AIG) বর্ষার মেঘও দেখেছ তোমরা | 
আকাশে যেন মেঘ আর রোদের লুকোচুরি খেলা | ছাইরঙের ঘন মেঘে 
ঢেকে আছে পুরো আকাশ | তারপর ATS | পুজোর সময় শরৎকালের 
আকাশের মেঘও দেখেছ তোমরা | কী সুন্দর পে'জা তুলোর মতো। 
আচ্ছা, বলো তো, এই মেঘ কেমন করে হয়? শোনো তা হলে সূর্যের 
তাপে জল TT হয়ে ওপরে ওতে ۱ তারপর ছোটো-ছোটো ধূলিকণাকে 
আশ্রয় করে জলকণায় পাঁরণত হয়। আকাশে ভাসমান আতি ছোটো- 
ছোটো জলকণার সমচ্টিই হল মেঘ। মেঘ থেকে কৃষ্টি হয়। আকাশে 
অনেক রকম মেঘ দেখা যায়। সাধারণত বাদল-মেঘেই বাষ্ট হয়। 


হলে মেঘের ভেতরকার জলকণাগলি একটির সঙ্গে ae 


১০ 


ভূগোল 


আরও বড়ো হয় এবং তারা ভারা হয়ে ওঠে বলে আর আকাশে ভেসে 
থাকতে পারে না। মাঁটতে ঝরে পড়ে। একেই Wa .বৃষ্টি। Tis 
আমাদের খুব উপকার WA! বৃষ্টির ওপর চাষ-আবাদ নির্ভর করে। 
ধান, পাট, শাক-সবাজ প্রভাতি ফসল ফলে ৷ তাই বৃষ্টি খাদ্য উৎপাদনে 
MMT বাঁড়ঘরের টিন, খড় বা খোলার চাল ঢালু থাকে যাতে জল 
সহজে গাঁড়য়ে যেতে পারে পাকা বাড়িতে পাইপ বাসয়ে দেওয়া হয়। 

প্রাণী-কুল উদ্ভিদের জন্যই বেচে থাকে। কাজেই জীবের জন্ম 
আর বংশাবস্তারে বৃষ্টি খুবই সাহায্য করে। ভেবে দেখো তো বৃষ্টি 
না হলে আমাদের কী অবস্থা হত? 


দিন-রাত 


সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে সূর্যকে কোন্‌ দিকে দেখ? ۵ 
দিকে, তাই না? দুপুরবেলা সূর্য থাকে মাথার ওপর। আর বিকেল- 
আকাশে ঢলে পড়েছে । রোজই এমন ZA! আচ্ছা বলতে পার, কেন " 
- এমন হয়? আসলে ۶۳۳ AMG মতো পাক খাচ্ছে বলে এমন হয়। 
অবিরাম এরকম পাক খাওয়ার ফলে ফুটবলের মতো গোলাকার 
পৃথিবীর যে অর্ধেক অংশ সূর্যের আলো পায় তখন সেখানে হয় 
fra কিন্তু এর বিপরীত অংশে সূর্ধের আলো পড়ে না। সেখানে 
তখন অন্ধকার ৷ তাই সেখানে হয় রাত; পৃথিবীর সম্পূর্ণ একবার 
পাক খেতে যে সময় লাগে তাকে আমরা বাল পুরো “একাদিন বা 
২৪ ঘণ্টা । মোটাম্‌ন্টভাবে ১২ ঘণ্টায় দিন ও ১২ ঘণ্টায় রাত ধরা 


হয়। 
১১ 
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MA আলো আর উত্তাপ পাওয়া যায় বলেই দিনটা গরম। আর 
রাতে আলো নেই তাই অন্ধকার, এবং উত্তাপ না থাকার জন্য ঠাণ্ডা | 
আর রাতে আলো আর তাপের পার্থক্য ঘটে। এই 

পার্থক্য যাঁদ না থাকত তাহলে কোনো জায়গায় বেশি উত্তাপের জন্য 
WAM ঠান্ডার জন্য সবই aS হয়ে যেত। দিনে আমরা কাজকর্ম 
কার, আর রাতে নিই বিশ্রাম। দিন-রাত না থাকলে 'সব কেমন ওলট- 
পালট হয়ে যেত। 3 


ay 


আচ্ছা বলো তো, সারা বছর কি একই রকম গরম বা ঠান্ডা থাকে? 
সারা বছর ধরেই কি বৃষ্টি হয়? নিশ্চয়ই না। প্রাত বছর পালা করে 
গরম, ঠাণ্ডা, LR আসে আর যায়। আমরা দেখি_এক সময়ে 
ধান হয়, এক সময়ে পাট হয়, এক সময়ে গম হয়। আবার এক-এক 
সময়ে এক এক রকম শাক-সবজি, ফুল-ফল দেখতে পাই। আমাদের 
শাক পারিচ্ছদে দেখা যায় কত পারবরতন। arten সবই হয় ধতু- 

গবত নের জন্য। 

EA পাক-খাওয়া তোমরা দেখেছ। লাট; এক জায়গায় দাঁড়য়ে 
পাক খায় না। পাক খেতেখেতে ঘোরে। পৃথিবাঁও প্রায় তেমনি 
খেতে-খেতে একটা নির্দিষ্ট পথ ধরে تنل‎ 


থাতৃপারকর্তনের ফলে জল-হাও় পরিবর্তন 
ARTS বাভিন্ন ফসল, লাক সবক EN ঘটে | বিভিন্ন 


সিট: সিসি m A 


28 
ta বড় mis ছোট এটিও 
নত (m গোলার্ধে) 3 


পরে থাঁক না। গরমের সময় হালকা িলে-ঢালা 755 পোশাক আর 
 শাঁতকালে একটু বৌশ জামা-কাপড়, গরম জামা এসব ۱ 
ভোঁগোলিক শব্দভাপ্ডার 

মহাকাশঃ পাঁথবী আকাশে ভাসছে। পাঁথবীর চারপাশেই 
আকাশ ৷ এই আকাশের কোনো সীমা-পাঁরসীমা নেই । তাই একে বলে 
মহাকাশ । 

নক্ষত্রঃ মহাকাশে স্থির-হয়ে-থাকা অসংখ্য মিটামট-করা আলোর 
۲7125 হল নক্ষত্র বা তারা। এদের নিজেদের আলো আছে। 
এদের আকারও 'ঁবরাট । বহু MATA থাকার জন্য ওদের অত 
ছোটো দেখায়। 

গ্রহঃ সূর্যের চারাদকে Fai পথ ধরে যারা আবরাম ঘুরছে 
তাদের বলে গ্রহ । এদের নিজেদের আলো নেই ৷ ALAS আলোয় এরা 
আলোকিত ۱ 


১৩ 
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উপগ্রহঃ গ্রহের চারপাশে নিদিষ্ট পথে যে-সব জ্যোতিচ্ক 
E তিভাবে ঘোরে, তাদের উপগ্রহ বলে৷ যেমন চাঁদ পৃথিবীর একাঁট 
ANT 

মেঘঃ ALAS তাপে ভূপষ্ঠের জল বাম্প হয়ে ওপরে উঠে, ছোটো- 
ছোটো APT আশ্রয় করে জলকণায় পাঁরণত হয়। আকাশে 
ভাসমান SR, জলকণা একসাথে সমবেত হলে তাকে বলে মেঘ। . 

TÎ: সুর্যের তাপে জল বাষ্প হয়ে আকাশের ছোটো-ছোটো 
ধবুলকণাকে আশ্রয় করে জলকণায় পারণত হয়ে মেঘের সৃষ্টি করে । 
এই মেঘ খুব ঠাণ্ডা হলে মেঘের জলকণাগল পরস্পরের সঙ্গে মিশে 
আরও বড়ো হয়। তখন তারা আর আকাশে ভেসে থাকতে না পেরে 
মাটিতে ঝরে পড়ে। একেই বলে TS | 

রাতঃ AMA মতো পাক খাওয়ার ফলে গোলাকার LÎ 

যোদকটা যখন সূর্যের আলো পায়, সেই অর্ধেক অংশে হয় দিন। 
কিন্তু তখন পৃথিবীর বিপরীত অর্ধেক অংশে সূর্যের আলো 
CTT না.বলে সেদিক থাকে অন্ধকার। এই অন্ধকার অংশই হল 
i : 


0 SES 
a “ ভাগ করা হয়। এক-একাঁট 

7 এক-এক AQ! আমাদের রাজ্যে চারটি প্রধান খত 
দেখা যায়। যথা_গ্রাঁজ্ম, বর্ষা, শরৎ, শীতি। ak 


o 


ভূগোল 
অন্যশীলনী 


. অল্প কথায় নীচের প্রশনগীলর উত্তর ۶ 


اد 
21 
ol‏ 
81 
3 
vl‏ 
al‏ 
bl‏ 
اد 
১০।‏ 
dol‏ 
১২।‏ 
১৩।‏ 
381 
১৫।‏ 
১৬।‏ 
sql‏ 
১৮।‏ 
dd!‏ 
R01‏ 
২১।‏ 
RR!‏ 


মহাকাশে কী কাঁ দেখা যায়? 
নক্ষত্রের আলো মিটামট করে কেন? 
শুকতারাকে কখন কোথায় দেখা যায়? 
নক্ষত্র কাকে বলেঃ . 


7 গরম আর রাতে ঠান্ডা হয় কেন? » 

FAH একবার ঘুরে আসতে পৃথিবীর কত সময় লাগে £' 
aga পাঁরবর্তন হয় কেন? 
পাশ্চিমবঙ্গের প্রধান ঝতু কটি? কী কাঁ? 
খতু-পাঁরবর্তনের ফলে কী কী পারবতি দেখা যার? 
কোন্‌টি কাঁ? সঠিক উত্তরাটর তলায় দাগ দাওঃ 

(ক) AL (গ্রহ, নক্ষত্র, উপগ্রহ) 

(0) শুকতারা (নক্ষত্র, উপগ্রহ, গ্রহ) 

(গ) পাথবী (উপগ্রহ, গ্রহ, নক্ষত্ৰ) 

(ঘ) চন্দ্র (গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্ৰ) 


ভুগোল 
দ্বিতীয় অধ্যায় 


পরিচ্ছন্ন পারবেশ_পাঁরবেশকে সংস্থ এবং সুন্দর TAT জন্য 
SA করণীয়_অপারচ্ছন্নতার কুফল 


পরিবেশ “তে বোঝায় আমাদের চার পাশের সব কিছুকেই | 
গাছপালা, পশু-পাঁখ, কাঁট-পতঙ্গ, MITA আর আলো, হাওয়া, জল, 
মাটি, শব্দ_এ সমস্ত কিছ; নিয়েই আমাদের পারবেশ ৷ সকলের তরে 
শক আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে- প্রকৃতির সব জিনিসই 
একটি আর-একটির ওপর নিভ'র করে থাকে । আবার দেখো, 
তোমার বাড়িঘর, স্কুল, পাড়া- এসব নিয়েও তোমার পরিবেশ | আর 
Bis তো পাঁরবেশেরই অঙ্গ । ছিমছাম পরিচ্ছন্ন পাঁরবেশ হলে 


ভূগোল 


আর-একটির উপর প্রভাব ফেলে | এবার আমাদের পরিবেশের কয়েকটি 
জিনিস নিয়ে আমরা একটু ভেবে দোঁখ, কী বল? 


গাছপালা 

গাছপালা থাকলে চারপাশ কেমন সবুজ থাকে | গাছে-গাছে কত 
পাখি, ফুল, ফল। কেমন সুন্দর পাঁরবেশ। গাছপালা থাকলে জায়গাটা 
বেশ SGT থাকে, বৃষ্টি হয়, বাতাস বিশুদ্ধ থাকে । গাছপালা না 
থাকলে মাটি খুব ক্ষয়ে যায়, নদণতে বন্যা হয়। বন্যায় কত ক্ষয়ক্ষতি 
হয় আমাদের | গাছপালার অভাবে আবার খরা দেখা দেয়। তোমরা 
তো জান, খরায় নদা-নালা, চাষের জমি সবাকছু শুকিয়ে যায়। 
গাছপালা মাটিতে TIVA জল ধরে রাখে ۱ মাটিকে ঠাণ্ডা রাখে | তাহলে 


দেখো, গাছপালা আমাদের কত উপকার করে। কাজেই মানুষের 
রাজা লা E ER একাট গাছ 

হলে গাছ লাগাতে ACT! গাছপালা না থাকলে আমরা 
বাচতে 7 
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ভেবে দেখেছ কী-জল কাঁভাবে দূষিত হচ্ছেঃ বাঁড়ঘরের নোংরা 
নদী-নালাতে। ফলে জল RS হচ্ছে। দূষিত জলে উদ্ভিদ আর 
প্রাণী বাঁচতে “পারে না। কাজেই জলকে বিশুদ্ধ রাখা দরকার | 


মাটি 


গাছপালা কেটে ফেলার ফলে মাটি আলগা হয়ে যাচ্ছে। তাই 
বায়দপ্রবাহ, বৃষ্টির জন্য মাটিও ক্ষয়ে যাচ্ছে। মাটি নষ্ট হচ্ছে। ফলে 
খরা হচ্ছে, বন্যা দেখা দচ্ছে। চাষেরও ক্ষতি হচ্ছে। কাজেই মাটির 
, পারবেশের দিকেও নজর দেওয়া দরকার ৷ ভূমিক্ষয় বন্ধ করা প্রয়োজন | 
মাটির ক্ষয় রোধ করার জন্য দরকার গাছ লাগানো, এবং গাছ কাটা 
বন্ধ করা। 


হট্টগোল, চিৎকার-চে'চামোঁচর মধ্যে থাকতে ১881 রি = 


১৮ 


পড়ছে। নানারকম অসুখবসৃখ বাড়ছে। কাজেই শব্দ কমাতে হনে 


` দ্বরে'বাইরে সৰ জায়গায়। তোমরাও অকারণে বৌশ রকম চিৎকার- 


7777 ও পারচ্ছন্ন করে তুলতে হবে। 


Pia la 


ভৌগোলিক ۲۹ 


বাতাস ইত্যাঁদ দুষিত হয়ে পড়াকে বলে পারবেশ-দ-ষণ 


১৯ 


«SOMA 
ata? 
অল্প কথায় নীচের প্রশ্নগলির উত্তর দাও £ 
১। পরিবেশ বলতে কী বোঝায়? 
EN পরিচ্ছন্ন পরিবেশ আমাদের কণ উপকার করে? 
Ol গাছপালা আমাদের কী উপকার করে 2 
sl গাছ কেটে ফেললে আমাদের কী কাঁ ক্ষত হয়? 
¢1 জল আমাদের কী কাজে লাগে? 
৬। জল কাভাবে wise হচ্ছেঃ 
٩۱ ধোঁয়াশা কাকে বলে? 
bl বাতাস কীভাবে দূষিত হচ্ছে? 
৯। মাটি কীভাবে নষ্ট হয়? 
امد‎ ভূমিক্ষয় বন্ধ করা যায় কীভাবে 2 
ادد‎ MARA কমানো যায় কীভাবে > 
১২। শন্দ-দৃষণ কীভাবে হয়? 
১৩। আঁতারিন্ত শব্দ আমাদের কণ ক্ষতি করে? 
১৪। তোমার বাঁড়র পরিবেশকে কীভাবে পরিচ্ছন্ন রাখবে? 
পরিবেশকে 


১৫। বিদ্যালয়-: 
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9 অধ্যায় 
জেলা, রাজ্য, দেশ এবং পৃথিবী সম্ব্ধে প্রাথমিক ধারণা 


মহাকাশ থেকে আমাদের পৃথিবীকে দেখতে প্রায় একটা গোল 
বলের মতো। মহাকাশ থেকে তোলা পাঁথবীপষ্ঠের. বিভিন্ন ছাঁব 
থেকে পাঁরজ্কার বোঝা যায় যে, পাঁথবীর ওপরে রয়েছে স্থলভাগ, 
আর তার চেয়েও AM জায়গায় আছে জলভাগ। পৃথিবীর উত্তর 
গোলার্ধে স্থলভাগের এবং দাঁক্ষণ গোলার্ধে জলভাগের পাঁরমাণ বেশ | 
বড়ো-বড়ো স্থলভাগকে এক-একটি মহাদেশ আর বড়ো-বড়ো জল- 
ভাগগিকে এক-একটি মহাসাগর বলে। আমরা মানুষজন বাস 
কার স্থলভাগে-_অর্থ:২ মহাদেশগ্রীলর ওপর | 
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তোমরা, আমরা সবাই থাকি বাড়তে, তাই নাঃ এইরকম وچ‎ ۰ 


বাড়ি নিয়ে হয় একটি পাড়া। কয়েকটি পাড়া নিয়ে 
ই ক পরে 
নিয়ে হয় একাটি মহকুমা। এরকম কয়েকটি মহকুমা নিয়ে এক-একটি 


জেলা গড়ে তোলা হয়। কয়েকটি জেলা নিয়ে হয় একটি রাজ্য। এমন > 


আমাদের দেশের নাম ভারত। এশিয়া মহাদেশের দাঁক্ষিণে ভারত : 


Sara । মহাকাশ থেকে তোলা ভারতের ছাব দেখতে ভারি সদর | 
ভারতের দাক্ষিণ অংশ সমন দিয়ে ঘেরা আর উত্তরে রয়েছে চিরত্ষারে 
ঢাকা হিমালয় পর্বত EN 5 


\ 


ভারতে অনেকগুলি রাজ্য আছে। তাদের মধ্যে পশ্চিমবঞ্গ একটি 


TI আমরা বাস কার এই পশ্চিমবঙ্গে। হিমালয় পর্বত... 


. পশ্চিমবঙ্গের মাথার ওপর মুকুটের মতো y র তার, 
টরণতল ধায়ে দিচ্ছে সম আমাদের রাজ্যের চার পাশে কোন: দিকে 


এই রাজ্যে জেলার সংখ্যা মোট $q} | উত্তর থেকে জেলাগটিলর 

MATA, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, পশ্চিম দিনাজপুর, 
: মালদহ (বা মালদা), 2۳۳۳۹۲ নদীয়া, বীরভূম, বর্ধমান, বাঁকুড়া, 
iaa, মেদিনীপুর, হহুগলণ, হাওড়া, কলকাতা, উত্তর ২৪-পরগনা 
ও দক্ষিণ ২৪-পরগনা। তোমরা রাজ্যের বিভিন্ন 9 


8 ۲۳۳۲۶ বাস কর। হয়তো কেউ থাক ES, কেউবা 
২২ 


stages, আবার কেউবা হয়তো মোদিনীপদুরে। এইরকম সব বি 
জেলায়।' এর পর তোমরা ala সম্পর্কে আরও কথা জানতে 


PTAC | 


২৩ ন 
. RIESE 


ভুগে 
অনুশীলনী 


অল্প কথায় উত্তর ۶‏ رو 
(ক) ie কাট মহাদেশ আছে? মহাদেশগণালর নাম FCAT‏ 
কি মহাসাগর আছে? মহাসাগরগনাঁলর নাম করো।‏ دنه (খে)‏ 
(গ) তুমি কোন্‌ মহাদেশে বাস কর?‏ 
(ঘ) ভারত এাঁশয়া মহাদেশের কোন্‌ দকে অবাস্থত?‏ 
পাশ্চমবঙ্গের চারাদকে কোন্‌ কোন্‌ রাজ্য এবং দেশ রয়েছে?‏ )8( 
পাশ্চমবঙ্গে মোট FIG জেলা আছে?‏ )5( 
YE কোন্‌ জেলায় বাস কর?‏ )8( 
শন্যস্থান পুরণ করোঃ y‏ 3 
(ক) কয়েকাঁট পাড়া নিয়ে হয় একাট — |‏ 
(খ) অনেক — নিয়ে হয় একটি দেশ৷‏ 
(a) অনেকগীল দেশ fact হয় একটি — 1‏ 
(a) কয়েকাঁট ব্লক নিয়ে হয় একটি __ 1‏ 
ol জেলা, রাজ্য, দেশ, মহাদেশ ও মহাসাগরের মধ্যে কোনটি কী?‏ 
(ক) amara, (খ) নেপাল, (গ) TH, (ঘ) আটলানাটিক,‏ 


২৪ 


এই জেলা ৷ এই জেলায় প্রচুর পাঁরমাণে বনজ সম্পদ পাওয়া যায়। 
বনে শাল, পাইন, জারুল, বাঁশ প্রভাত বৃক্ষ জল্মায়। দাজলিঙের 
প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য চা। এখানকার চা পাঁথবাঁবিখ্যাত। কৃষিজ পণ্যের 
মধ্যে ধান, আল, ভুট্রা, বিভিন্ন শাক-সবাঁজ, মশলাপাতি প্রভাতি হয়৷ 
এখানে প্রচুর কমলালেব্দর ফলন হয়। খনিজ সম্পদের মধ্যে সামান্য 
পরিমাণ চুনাপাথর, কয়লা, ডলোমাইট, তামা প্রভৃতি পাওয়া যায়। 
গোরা, বাঙাল, ভূটিয়া, তিব্বাতি, লেপচা প্রভৃতি জাতির মানুষেরা 
এখানে বাস করেন। আধিবাসীদের জীবিকার মধ্যে চাষ-আবাদ করা, 
চা. কাঠ ও প্যটিনশিল্পে E থাকা, ব্যবসা-বাণিজ্য ও চাকুরি প্রভাত 
উল্লেখ করা যায়। y 


metas জেলা আর ভুটানের দক্ষিণে রয়েছে জলপাইগুড়ি 


২6 


las 
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জেলা 1 এই জেলাতৈও প্রচুর বনজ সম্পদ পাওয়া বায়। উৎপন্ন ফসলের 
মধ্যে ধান. পাট, তামাক, চা, কমলালেবু প্রভাত বশেষ উল্লেখ করার। 


" খাঁনজ সম্পদের মধ্যে এখানে চুনাপাথর পাওয়া যায়। আধবাসীদের 


মধ্যে মূল বাউলা ভাষা-ভাষী মানুষের সংখ্যাই আঁধক। গোর্খা, রাভা, 
মেচ, GAS, সাঁওতাল, গারো, টোটো প্রভাত উপজাতিভুন্ত মানুষের 
বাসও এই জেলায় আছে। চাষের কাজ, চা-বাগান ও কমলা-বাগানের, 
এই জেলার আঁধবাসীরা জশীবকানর্বাহ করেন। 


Ol কোচাঁবহার জেলা 1 
FANS জেলার দাক্ষণে এই وت‎ অবাঁস্থত।॥ কোচ- 
বিহারের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য ধান, পাট এবং তামাক। আঁধবাসীরা 


প্রধানত বাঙাল ৷ জীবিকার মধ্যে চা-আবাদ, fatwa কুটিরাশিল্পের 
কাজ, ব্যবসা-বাঁণজ্য, চাকুরি ইত্যাদি উল্লেখ করা যায়। 


۲115۲155 জেলার দাক্ষণে আর মালদহ জেলার উত্তরে রয়েছে 
পশ্চিম Me জেলাট। কৃষিজ ফসলের মধ্যে ধান, পাট, সাঁরষা 
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প্রভৃতি এই জেলায় উৎপন্ন হয়। অধিবাসীরা বোঁশর ভাগ বাঙালি ۱ 
এ ছাড়া সাঁওতাল আর কিছুসংখ্যক বিহারীর বাস আছে এই জেলায় । 
আঁধবাসীদের জাঁবিকার মধ্যে চাষ-আবাদ. ব্যবসা-বাণিজ্য আর চাকুরি 
aaa 


El মালদহ জেলা 


মালদহ জেলা চলতি কথায় মালদা জেলা নামেও পাঁরাচিত। . 
পশ্চিম দিনাজপুরের দক্ষিণে রয়েছে এই জেলা | কৃষিজ ফসলের মধ্যে 
ধান, পাট, গম, Wiel, ডাল প্রভাত এই জেলায় উৎপন্ন হয়। মালদার. 
ফজলি আম খুবই বিখ্যাত। প্রচুর আমের ফলন হয় এই জেলায়। 
রেশমের কাপড় তৈরির জন্য মালদার বেশ নাম আছে৷ আঁধবাসীদের 
মধ্যে বাঙালিরাই প্রধান। এ ছাড়া কিছু বিহারী ও সাঁওতালের বাস 
এই ama আঁধবাসীদের জীবিকার মধ্যে চাষ-আবাদ, চাকুরি-ও 
ব্যবসা প্রধান ৷ প্রাচীন বাঙলার রাজধানী গৌড় ছিল এই জেলাতেই। 


৬। ÎT TTT জেলা 
অনেকটা নাশপাঁতি আকারের এই জেলাটি মালদহ জেলা আর 
29 


ভূগোল 

গঙ্গা নদীর দাক্ষিণে অবাস্থত | ধান পাট, গম আর ডাল এই জেলার 
757 ۱ এই জেলায় প্রচুর ভালো জাতের আমের ফলন হয়। 

sim 

বাসনও বেশ নামকরা | হাতির দাঁতের আর শোলার কাজের জন্য এই 

জেলা পাঁথবীবিখ্যাত। অধিবাসীরা প্রধানত বাঙাল | fee, বহারীও 

বাস করেন এই জেলায়। চাষ-আবাদ, রেশাঁম কাপড় বোনা, কাঁসার 

মধ্য দিয়ে মার্শদাবাদের মানুষ জীবকানির্বাহ করেন। 


٩۱ নদীয়া জেলা 


ভাগীরথী নদীর পূর্ব তীরে এবং ম্ার্শদাবাদের দাক্ষণে এই 
জেলাটর অবস্থান। নদীয়ার প্রধান উৎপন্ন দ্বব্য ধান। এ ছাড়া, পাট, 
আখ, ডাল, সরিষা প্রভাঁতর ভালো ফলন হয়। এই জেলার মৃৎশিল্প 
আর তাঁতীশল্প খুবই বিখ্যাত। প্রধানত বাঙালিদের বাস এই জেলায় ı 
জীবিকার মধ্যে চাষ-আবাদ, চাকার, ব্যবসা প্রভাত উল্লেখযোগ্য | 
` হীতিহাসপ্রাসদ্ধ গ্রাম পলাশি এই জেলাতেই অবাস্থত। 


৮। বীরভূম জেলা 


এই জেলা রয়েছে 2۳۳۳۳۲۲ জেলার পাশ্চমে। বীরভূমের কাঁষজ - 
দ্রব্যের মধ্যে ধান, গম, আখ, বাল? ডাল. সরষে প্রভৃতি ববশেখ উল্লেখ 
করার মতো ۱ খাঁনজ দ্রব্যের মধ্যে অল্প পাঁরমাণে চুনাপাথর._আর কয়লা 
পাওয়া A! বীরভূম জেলায় চান তোরর কল আছে। আঁধবাসীদের 
মধ্যে বাঙালিরাই প্রধান। এ ছাড়া, অন্যান্য রাজোর ۶ মানুষও বাস 
করেন এই জেলায়। আধবাসীদের প্রধান জশীবকার মধ্যে চাষ-আবাদ, 


২৮ 


চাকুরি, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদির উল্লেখ করা যায়। রবীল্দুনাথের 
শান্তিনকেতন এই জেলাতেই অবাঁস্থত। ময়রাক্ষীর বাঁধ এই 


বর্ধমান জেলা‏ اد 


পুব-পাশ্চমে লম্বা এই জেলাটির অবস্থান বারভূমের ۱ 
বর্ধমান জেলার প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য ধান। এ ছাড়া, পাট, আখ, আল, 
পে'য়াজ প্রভাতিও প্রচুর পাঁরমাণে উৎপন্ন হয়। খানজ পদার্থের মধ্যে 
কয়লা, চিনেমাঁট আর অল্প পাঁরমাণে লোহা পাওয়া যায়। এই জেলা 
শিল্পদ্রব্য উৎপাদনের জন্যও বিখ্যাত। লোহা-ইস্পাত, রেল-ইীঞ্জন, 
faros তার, কাগজ, eto, চশমার কাঁচ, খাঁন-যন্তপাতি, 
আযলযামানয়াম, সাইকেল, বস্ত্র -প্রভৃত এই জেলায় উৎপন্ন হয়। 
অধিবাসীদের মধ্যে বাঙালিরাই প্রধান। বিহারের কিছু মানুষ বাস 
করেন এই জেলায় । উপজাতির মধ্যে বহু সাঁওতাল বাস করেন এই 
জেলায়। আঁধবাসীদের জীবিকার মধ্যে চাষ-আবাদ, ব্যবসা, চাকুরি, 
কল-কারখানা, খনিতে কাজ ইত্যাঁদ উল্লেখযোগ্য | নদীতে বড়ো-বড়ো 
বাঁধ দিয়ে এত ভালো সেচের ব্যবস্থা আর কোনো জেলাতে নেই। 


২৯ 


বর্ধমান জেলার দক্ষিণে এই জেলা অবস্থিত। বকিড়ার প্রধান 
কৃষিজ উৎপন্ন দ্রব্য ধান। এ ছাড়া, গম, আলু, আখ EE উৎপন্ন 
হয়। বাঁকুড়া জেলার মৃৎশিল্প (টেরাকোটা) বিখ্যাত। .এই জেলায় 
সিল্কের শাঁড় তোর হয়। খাঁনজ দ্রব্যের মধ্যে কয়লা, অভ্র, উলফ্রাম 
প্রভীত পাওয়া যায়। আঁধবাসীরা প্রধানত বাঙালি । এ ছাড়া সাঁওতাল 


মুণ্ডা প্রভৃতি উপজাতির বাস এই জেলায়। অধিবাসীদের জীবিকার 


মধ্যে চাষের কাজ, খাঁনতে কাজ, চাকু প্রভাতি উল্লেখযোগ্য | 


১১। Maler জেলা 


প্রায় ত্রিভুজ আকারের এই জেলার অবস্থান বাঁকুড়ার পাশ্চমে। 
এই জেলার বনজ সম্পদের মধ্যে শাল, পিয়াল, শিমুল, কুসুম, পলাশ, 
বাবলা, মহনয়া প্রভাতি উল্লেখযোগ্য । প্রধান ফসল ধান আর গম। 
এ ছাড়া ভুট্টা, আখ, তৈলবাজ, প্রভাতি উৎপন্ন হয়। মাদুর আর 
পেতলের বাসন তোঁরর জন্য এই জেলার নাম আছে । আঁধবাসীদের 
মধ্যে বাঙালিরাই প্রধান। এ ছাড়া বিহারী, এবং সাঁওতাল, কোঁড়া, 


৩০ 


(2 


میا 


ভূগোল 


মুণ্ডা প্রভাতি উপজাতির বাস 1 জীবিকার মধ্যে চাষ-আবাদ, খনিতে 
উল্লেখযোগ্য । এই জেলার অযোধ্যা পাহাড় বিখ্যাত | 


১২। মোদনীপর জেলা 


মোঁদনীপুর পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে বড়ো জেলা । রাজ্যের দাক্ষিণ- 
পশ্চিম দিকে বাঁকুড়ার দক্ষিণে এবং বঙ্গোপসাগরের তীরে এই 


barra প্রভাতি গাছ দেখা যায়। কাজুবাদাম, তাল আর নারকেল 
গাছও প্রচুর পারিমাণে জন্মায়। কৃষিজ ফসলের মধ্যে ধান প্রধান। 
ফলের মধ্যে আম, কাঠাল, কলা প্রভৃতি প্রচুর হয়। মেদিনীপুরের 
মাদ্‌র বিখ্যাত ৷ 275 প্রচুর পাঁরমাণে মাছ পাওয়া যায়। এই জেলার 
অনেক কল-কারখানাও আছে ۱ আঁধবাসীদের মধ্যে বাঙালরাই প্রধান। 
তা ছাড়া, ওড়িয়া, দাক্ষণ ভারতের কিছু মানুষ এবং সাঁওতাল, লোধা 
প্রভৃতি উপজাতির বাস এই জেলায়। চাষ-আবাদ, ব্যবসা, AMA বোনা, 
কল-কারখানায় কাজ. চাকার প্রভাত এই জেলার আঁধবাসীদের 
জশীবিকা॥। এখানে দীঘার সমুদ্রের ধারে বহু লোক বেড়াতে AA! 
এই জেলাতে তমল্‌ক প্রাচীন বন্দর ছিল, কিন্তু এখন WL অনেক 
দূরে সরে গেছে । 


sol 5:77 জেলা 


হুগলি নদীর পশ্চিম তারে এবং বর্ধমান জেলার দাক্ষণে এই 
জেলা অবাস্থত ৷ প্রধান ফসল ধান। এ ছাড়া পাট, গম, আখ, সাঁরযা 
প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। এই জেলায় প্রচুর শাক-সবজি আর কলের চাষ 


৩১ 


ভূগোল 


TI কুলের মধ্যে কলা, আম, লিচু, কাঁঠাল বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 
PGA TAT পাটজাত দ্রব্য, রাসায়নিক পদার্থ লোহার 'বাভন্ন 


জানস, রবারের টায়ার প্রভাতি উল্লেখযোগ্য। হুগলি জেলায় প্রধানত 
TON বাস করেন। এ ছাড়া অন্যান্য রাজ্যের WAS থাকেন 


এখানে ۱ জাঁবিকার মধ্যে চাষ-আবাদ, কল-কারখানায় কাজ চাকুরি 
ব্যবসা প্রভৃতি ۱ ar a 


১৪। হাওড়া জেলা 


বাঙালিরাই প্রধান। এ ছাড়া বহার, মাদ্রাজ সাঁ 
প্রভৃতি মানুষেরও বাস এই জেলায়। সী سر‎ 


4 
৩২ 


N ভূগোল 
চাব-আবাদ, চাকুরি, ব্যবসা, কল-কারখানায় কাজ প্রভাত উল্লেখবোগ্য। 
ছাওড়ার শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেন বিশ্ববিখ্যাত উদ্যান৷ 


sc! কলকাতা জেলা 


রাজ্যের সবচেয়ে ছোটো জেলা ও পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতা 
_হুগলি নদীর পূর্ব তীরে অবাস্থত। পৃথিবীর জনবহ-ল শহর 


একটি জাহাজ বন্দর ও আন্তজাতিক 
ছাড়া বিভিন্ন রাজ্যের অনেক মানুষ বাস করেন এখানে । পাঁথবীর 
বহু দেশের মানুষও স্থায়ীভাবে এই মহানগরে বসবাস করেন। 
স্থায়ীভাবে বসবাস করা ছাড়াও আশেপাশের Taher জেলার বহ 
মানুষ প্রতিদিন বিভিন্ন কাজে কলকাতায় যাতায়াত করেন। বিভিন 


৩৩ 


ভূগোল 


Ss ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদির মাধ্যমে কলকাতার অধিবাসীরা 
© বকানিৰ্বাহ করেন। ভারতের একমাত্র মেট্রোরেল (পাতাল রেল) 
==কাতাতেই রয়েছে। কলকাতায় অসংখ্য দর্শনীয় এবং বিখ্যাত 
a আছে-_তিনাট বিশ্বাবিদ্যালয়, জাতীয় গ্রন্থাগার, 


সংগ্রহশালা, গড়ের মাঠ, ফোর্ট উইলিয়াম, Rima ডক, বিধানসভা, 
রাজভবন, আকাশবাণী ভবন, দুরদর্শন কেন্দ্র_-আরও কত 511 


উত্তর ২৪-পরগনা জেলা .‏ اند 


নদীর পরব তাঁরে নদাঁয়া জেলার দক্ষিণে রয়েছে এই হাল 
ত BCT মধ্যে ধান, পাট, ডাল, 5۳ শাক-সবজি উল্লেখযোগ্য | 


প্রচুর ফল-ফলাদ হয় এই জেলায়। শিল্পদব্যের চটজাত জিনিস 
কাগজ, wo, ইঞ্জিনঁরারিং am প্রভাতি জাত 


করেন এই জেলায়। চাষ-আবাদ, কল-কারখানায় কাজ 
প্রভৃতি এই জেলার অধিবাসীদের প্রধান জশীবকা। AM 


۱٩۱ দাঁক্ষণ ২৪-পরগনা জেলা 


POTTS সবচেয়ে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের কোল ঘেষে 
cda নদীর পূর্ব তীরে রয়েছে এই CSA | এই জেলার প্রধান 


ভূগোল 
উৎপন্ন দ্রব্য ধান, পাট, বিভন্ন শাক-সবাঁজ প্রভৃতি। প্রচুর নারকেল 


' গাছ জন্মায় এখানে । বনজ সম্পদের মধ্যে কাঠ, بل‎ মোম এসব 


পাওয়া যায়। নদী ও 7۳5 প্রচুর মাছ পাওয়া যায় ۱ শিপজাত দ্রব্যের - 


মধ্যে চটজাত দ্রব্য, জৃতো প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। অধিবাসীরা সবাই 
প্রায় বাঙাঁল। চাকুরি, ব্যবসা, চাষ-আবাদ প্রভাত এই জেলার 


. আধিবাসাীদের প্রধান জীবকা। এ ছাড়া মংস্যাশিকার, কাঠ-মধু-মোম 


ইত্যাদি বনজ সম্পদ সংগ্রহ করে বিপদসংকুল জাীবকায় E 
আছেন বহু 0۱ 


ভৌগোলিক শব্দভাণ্ডার 


“=পদঃ বন থেকে যেসব দরকার জানস পাওয়া যায় তাদের '‏ ند 
বলা হয় বনজ সম্পদ | যেমন-কাঠ, মধু, মোম, শালপাতা, হোগলা,‏ 
গোলপাতা প্রভৃতি। ۱‏ 
সম্পদঃ চাষ করে যে-সমস্ত {জিনিস উৎপন্ন করা হয় তাদের‏ 
বলা হয় কৃষিজ সম্পদ | যেমন-_ধান, গম, চা, আখ, আল: ইত্যাদি ۱‏ 
খাঁনজ সম্পদঃ মাটির নীচে খাঁন থেকে যেসব প্রয়োজনীয় দ্রব্য‏ 


- পাওয়া যায়, তাদের, বলা হয় খাঁনজ সম্পদ৷ যেমন_কয়লা, চুনাপাথর, 


ga ইত্যাদি৷ 
শিল্পদ্রব্য। যেমন-ছনার, কাঁচি, সাইকেল, রবারের টায়ার, পাটজাত 
ব্য ইত্যাদি৷ 


৩৫ 


ভূগোল 


আঁদবাসীঃ কোনো seca আদিম আঁধবাসীদের বলা হয় 
আঁদবাসাী। 


উপজাতিঃ আদম আঁধবাসীদের বড়ো দলের মধ্যে ছোটো ছোটো 
* ভাগের লোকদের বলা হয় উপজাতি যেমন-_ মেচ, গারো, টোটো, 
TOT ۱ 


Stiga: জীবনধারণের জন্য যে পেশা গ্রহণ করা হয় তাকে 
aia বলে। যেমন_ চাকু, ব্যবসা, চাষ-আবাদ dona ۱ 


৩৬ 


>I 


q 


ভূগোল 


mat 


ala জেলাগীলতে কাঁ কাঁ খাঁনজ সম্পদ পাওয়া যায়? 
(ক) নার্জীলড, (খ) বীরভূম, (গ) বর্ধমান, (ঘ) ۱ 
নীচের জেলাগ্ালর সম্পদ কী কী? 


(ক) srta, _ খে) TTA, গে) বর্ধমান, (8) za, 


জেলাগুলিতে কী কী শিল্পজাত দ্রব্য পাওয়া যায়?‏ بوک 

(ক) বর্ধমান, (4) mía, গে) হাওড়া, (ঘ) উত্তর ২৪-পরগনা। 

নীচের জেলাগনুলির অধিবাসীদের প্রধান কীকী? ° 

(ক) Taê, খে) মালদহ, (গ) WHA ২৪-পরগনা, (ঘ) কলকাতা, 

(8) জলপাইগবাঁড়, (5) 0 

সংক্ষেপে উত্তর দাও ঃ 

(ক) amarra জেলার প্রাচীন বন্দরের নাম কী? 

খে) প্রাচীন বাঙলার ঝজধানী ‘গোঁড়' কোন্‌ জেলায় অবস্থিত? 

(গ) পানের চাষ বৌশ হয় কোন্‌ জেলায়? 

(ঘ) কোন্‌ জেলার আঁধবাসীদের একটি জীবিকা কাঠ, মধু ও মোম 
সংগ্রহ করা? . 

(8) কোন্‌ জেলার আকাতি.অনেকটা নাশপাতির মতন? 

(5) GA জেলায় বাস কর-তার সীমানা বলো । | 

(8) matas, পুরুলিয়া, দাঁক্ষণ ২৪-পরগনা পশ্চিমবঙ্গের কোন্‌ 
অংশে অবস্থিত? এ 

Ae কয়েকটি উপজাতির নাম দেওয়া আছে। এ'রা কোন্‌ জেলার 

অধিবাদী তা বলো। 

(ক) নোধা, (a) মেচ, (1) লেপচা, (ঘ) AST 

কোথায় উৎপন্ন হয় তা বন্ধনীর ভেতর থেকে বার FCA! 

(ক) চা (দার্জলিঙ, মুর্শিদাবাদ, হাওড়া) ۰ 

€খ) কমলালেবু (মোঁদনীপনুর, পাইগুড়ি, নদীয়া) 


_(গ) পাট Coma, কলকাতা, mis Tate) 
কোচাবহার 


ভূগোল 
AGT অধ্যায় \ 
LER ভাষা, পোশাক, উৎসব-অন্জ্ঠান 
নি পারচয়_ভ , E 2 
জেলার সাংস্কৃতিক 
ভাষা 


| বলো তো ৮8588 
আতা ঠিকই ভেবেছ, বাঙলা ভাষায়। তবে ভাষা বাঙ | 
লো বি অঞ্চলের মানুষের কথা রি ی‎ 
তি সঙ্গে সব সময় তার মিল থাকে না। জলপাই চির 
বাঙলার সঙ্গে নদীয়ার বাঙলা বা পুরুলিয়ার বাঙলার সঙ্গে ۲ 


| বম ই age হং any 
TÎ Û আম wae 
WALD 09099 ۷26۵6 09813 


023 ı 0১৯১-০০১৯), 9022-007 


IN ۶000-002 ৮১1১2) 
৫১০১০ HRY: 


২৪-পরগনার বাঙলা ae ee 
Col জেনেছ, এই রাজ্যে বাঙালি ছাড়াও অনেক ll 
A EEL m 
সবারই নিজেদের ভাষা আছে। কাজেই বাঙলা ছাড়া er 
অন্যান্য যাবে বউ বার Br নো 
অন্যান্য ভাষাগুলির মধ্যে হান্দ, গোল, সাঁওতাল প্রীত 
টে গ্য। 

উল্লেখযো' 3 


অল-হাওয়ার পরিবর্তনের সচ্গে-সগ্গে মানুষের পোশাক- 
৩৮ 


পাঁরচ্ছদের কী রকম পরিবর্তন হয় তা তো তোমরা জান। দাঁজশীলঙ 
পার্বত্য অঞ্চলের লোকেরা শীতের জন্য একটু বোশ পোশাক- 
পরিচ্ছদ পরেন। পশমের পোশাক গায়ে চাপাতে হয়। পায়ে মোজা 
আর মাথায় টুপি দেন। পোশাক-পারচ্ছদ বেশ রাঙন হয়। কিন্তু 
সমতল অণ্চলের মানুষজন গরম আর ঘামের জন্য বৌশ পোশাক 
পরেন না। সুতির হালকা টিলে-ঢালা পোশাকই তাঁদের পছন্দ | তবে 
শীতকালে কিছু গরম জামা-কাপড়ের দরকার হয়, কিন্তু তা পাবত্য 
অঞ্চলের মতো নয়। সমতল অণুলে মেয়েরা সাধারণত ফ্রক, স্কার্ট, 
শাড়ি_এসব ব্যবহার করেন। তবে আজকাল চলাফেরার aaa 
জন্য শহ্রাণ্চলে শালোয়ার, কামিজ, চুড়িদার প্রভৃতির চলও বেড়েছে। 
ছেলেরা বেশির ভাগ প্যান্ট, গেঞ্জি, ধৃতি, শার্ট লুঙ্গি, গামছা, 
পাজামা, ফতুয়া, পাঞ্জাবি প্রভৃতি ব্যবহার করেন। তবে শহর ও. 
শহরতলিতে আজকাল efor ব্যবহার কয়ে এসেছে। বেশিরভাগ 
মানুষই প্যান্ট. শার্ট পরেন। বাঙালি ছাড়া যেসব আদিবাসী ও ভিন্‌ 
রাজ্যের মানুষ এ রাজ্যে বাস করেন তাঁদের অনেকের নিজস্ব পোশাক- 
আশাক আছে ۱ উংসব-অনষ্ঠানে প্রত্যেকেই আমরা আমাদের নিজস্ব 
পোশাক পরতে ভালোবাস। 


উৎসব-অনঃষ্ঠান 
পশ্চিমবঙ্গের অনেক উংসব-অনুজ্ঠানের কথা তো তোমরা GTA! 
কথায় বলে “আমাদের বারো মাসে তেরো পার্বণ ।” কথাটা কন্তু মিথ্যে 
নয়। উৎসব-অনূষ্ঠান মানেই মিলন বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষে আমরা 


৩৯ 
ই/ভ-৬ 


ভূগোল 


সকলে সকলের সঙ্গে 'মালত 221 এই মিলনের আনন্দ সবাই 
সমানভাবে ভাগ করে নই । সকলে িলোমশে q হয়ে কাজকর্ম' 
Bid | আমাদের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ থাকে না। 

MNCS, কালীপুজো, সরস্বতীপুজো, 'বিশ্বকর্মাপনজো, 
জগদ্ধান্রীপুজো-_এরকম অনেক পুজোর কথা তো তোমাদের জানা 
আছে। ঈদ, মহরম, বড়োদিন, বুদ্ধপ্যীর্ণমা, গুডফ্রাইডে_এসব 
অনুষ্ঠানের কথাও তোমরা জান। আবার রথযাত্রা, জন্মাষ্টমী, দোল. 
MAIN, নবান্ন, নববর্ষ, পৌষপার্বণ, বাভন্ন ব্রত প্রভাত উৎসব- 
অনুষ্ঠান আমরা পালন করে থাঁক। বছরের 'বাঁভন্ন সময়ে এইসব 
উৎসব রাজ্যের প্রায় সর্বত্র পালন করা হয়ে থাকে a হল রাজ্যের 
সাধারণ উতসব-অনচ্ঠান। 

কাজেই ভাষা, পোশাক, উৎসব-অনজ্ঠান_এসব বিষয়ে সারা 


রাজ্যেই একটা সাধারণ মিল আছে। বাভন্ন জেলার fates ভাষা, 


1বাঁভন্ন পোশাক, আলাদা-আলাদা উৎসব-অনষ্ঠান__এমন দেখা যায় 
না। তবে অণ্ুলাবশেষে এসব বিষয়ে সামান্য FFE পার্থক্য বা নতুনত্ব 


থাকতে ACA এসো, এবার আমরা রাজ্যের 139 জেলার উৎসব- 
অনষ্ঠানের বিশেষ দিকগুল জেনে নিই। 


দাঁজণলঙ জেলাঃ সাধারণ উৎসব ছাড়া এই জেলার [বিশেষ 
উৎসব ভাইটাঁকা, সর্পপণ্চমী প্রভীতি। 


জলপাইগনাঁড় জেলাঃ রাজবাঁড়র মনসাপুজো, [শবরাতিতে 
জল্পে*শবরের মেলা | 


কোচাবহার জেলাঃ ভাওয়াইয়া গান, রাস উৎসব | 
۰) MATA. জেলাঃ a মেলা, নাঁজরপুরের 
মেলা. পাতরামপরের মেলা। 
e RN জেলাঃ জহ*রাতলা-পাণ্ডুয়া মেলা, গাজন, রামকোলি 
|| 


ATEN জেলাঃ বেরা উৎসব। 


নদীয়া জেলাঃ শান্তিপুর আর aaa 
: 5 পর রাসমেলা, মায়াপুরের 
রথযাত্রা, চাকদার সাপের মেলা। دق‎ 


বীরভূম জেলাঃ শান্তিনকেতনের পাষমেলা, কেন্দলির 
জয়দেবের মেলা, নান:রের বাউলমেলা | ) 


80 
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বর্ধমান জেলাঃ পীর বাহায়ামের মেলা, চামুস্ডাপব্জার গেলা, 
মেলা আর ঞ্াজনের মেলা. শিবের গাজনের মেলা | 

বাঁকুড়া জেলাঃ টুসুর মেলা, মনসাপজার CAT | 

jam জেলাঃ ভাদ; উৎসব, ছোৌ-নাচ, সাঁওতালদের বাদনা 


অণ্যলের মানূষেরাও এখানে নানান অনুষ্ঠান ও উৎসব করে থাকেন! 
উত্তর ২৪-পরগনা জেলাঃ হালিশহরের কালপৃজার মেলা, 


দক্ষিণ ২৪-পরগনা জেলাঃ গাজসাহেবের মেলা, সশীরসাহেবের 
মেলা, ঘুটিয়ারণ শরিফের মেলা, গণ্গাসাগর মেলা প্রভৃতি | 
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ভূগোল 


অনুশীলন? 
অল্প কথায় উত্তর ۶ 
(ক) পাশ্চমবঙ্গের বৌশর ভাগ মানুষ কোন্‌ ভাষায় কথা বলেন? 
(খ) পশ্চিমবঙ্গের মানুষ সাধারণত কোন্‌ কোন্‌ ভাষায় কথা বলেন? > 
(গ) পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীরা বোশ পোশাক-পাঁরচ্ছদ পরেন কেন? 
(ঘ) সমতল অগ্চলের TAI অল্প পোশাক ব্যবহার করেন কেন? 
(ডে) কোন জেলার প্রধান ভাষা গোর্খাঁল ? 
(5) পাঁশ্চমবঙ্গের কয়েকাঁট প্রধান উৎসবের নাম করো । 
ছে) mías জেলার আঁধবাসীরা কী কী পোশাক-পারচ্ছদ পরেন? 
(জ) সমতল Gers অধিবাসীরা কী-রকম পোশাক পরেন? - 
(ঝ) “Gera” কথার সাধারণ অর্থ কী? = 
নীচের উৎসব-অনুজ্ঠানগ্রীল কোন্‌ কোন্‌ জেলার তা বলোঃ 


(ক) শান্তিনকেতনের পৌষমেলা, (I) মাহেশের রথযাত্রা, (গ) শাল্তিপুরের 


রাসমেলা, ঘে) ভাওয়াইয়া গান, ($) গঙ্গাসাগর মেলা, (5) PTET 
সাহেবের মেলা, (2) পারবাহারামের মেলা, (জ) ভাইটীকা, رم‎ নাজির- 


পুরের মেলা, (এ) দাক্ষিণেশ্বরের seer, উৎসব আর মেলা, - 


(6) জয়চন্ডী মেলা, (5) PITTS জল্পেশ্বরের মেলা, (ড) বেরা 
উৎসব, (ঢ) ছৌ-নাচ, (ণ) SM, উৎসব, (ত) বঙ্গসংস্কাত মলা, (থ) tora 
মেলা, (দ) Tara উরস উৎসব, (4) রামকেি মেলা, (ন) সাঁওতালদের 
বাদনা পরব, (A) চন্দননগরের জগদ্ধান্রপুজা। 
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* ভুগোল 
TS অধ্যায় 


রাজ্যের MPSS গঠন- প্রধান প্রধান নদী, ATL, পাহাড়, 
যোগাযোগব্যবস্থা, জলবায়; ও তার প্রভাব ۲ 


রাজ্যের প্রাকৃতিক গঠন 


আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের ভূমির প্রকৃতি কি সব জায়গাতেই * 
একই রকম? তা নিশ্চয়ই নয়। তোমরা তো জেনেছ, রাজ্যের দক্ষিণে 


_ সাগর আর উত্তরে হিমালয় পর্বত। কাজেই রাজ্যের কোথাও সমতল 


আবার কোথাও A BF জায়গা এবং পাহাড় বা পার্বত্য এলাকা 


' . রয়েছে । আমরা এবার রাজ্যের প্রাকৃতিক গঠনের একট AÑADA জেনে 


নিই। পাশে পশ্চিমবঙ্গের রঙিন যে মানচিত্রটি দেখছ তাতে নানান 
রঙের সাহায্যে কোথায় মালভূমি, কোথায় সমভূমি আর কোথায় 
O ی‎ 
বাদাম রঙের অংশট পার্বত্য অঞ্চল । দাজরীলঙ জেলার বোশর ভাগ 
অংশই পার্বত্য অণ্চলে রয়েছে। পশ্চিমের হলুদ রঙের অংশটা হল 
মালভূমি ۱ পরো পুরুলিয়া জেলা: আর বাঁরভূম, বর্ধমান, 
বাঁকুড়া ও' মোঁদনশপুর জেলার একেবারে পশ্চিমের অংশ নিয়ে' 
মালভূমি অঞ্চল গড়ে উঠেছে। এ ছাড়া বাঁক সবুজ রঙের বিরাট 
Sd: সমভূমি BVT! এর মধ্যে আছে জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, 
পশ্চিম দিনাজপুর, মালদহ, ম্ার্শদাবাদ, নদীয়া, aña, হাওড়া, 
উত্তর ২৪-পরগনা, কলকাতা, দক্ষিণ ২৪-পরগনা এবং বারভূম, 


বর্ধমান, বাঁকুড়া ও মোঁদনীপরের পূবাঁদকের বেশির ভাগ অংশ। 


প্রধান প্রধান নদী 
পশ্চিমবঙ্গের সর্বপ্রধান নদী গঙ্গা আর তার শাখানদশ 


ভাগীরথণী। ভাগীরথীর দাক্ষণ অংশাঁটির নাম হুগলি নদী। 


রাজ্যের উত্তরভাগের নদীর মধ্যে তিস্তা, জলঢাকা, com, 
মহানন্দা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। পশ্চিমের মালভূমি অণ্চলের নদ-নদীর 
মধ্যে মোক অজয়, দামোদর, দ্বারকে*্বর, শিলাই, কাঁসাই, 


ee‏ رورم در رش من 
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যোগ্য নদী হল জলঙ্গী। এ ছাড়া দক্ষিণাদকে বিদ্যাধরী, মাতলা 
প্রভৃতি mie আছে। 


۲ 
রাজ্যের একেবারে দক্ষিণে রয়েছে সমুদ্র । নাম তার বঙ্গোপসাগর | 
AI আর দাঁক্ষণ ২৪-পরগনা জেলাকে ছয়ে রয়েছে এই 
সাগর | 


দেখা যায়। এদের মধ্যে পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়, বাঁকুড়ার 
AA পাহাড়, বিহারীনাথ পাহাড় প্রভাত উল্লেখযোগ্য 


যোগাযোগব্যবস্থা 
আমরা কেমন করে এক জায়গা থেকে আর-এক জায়গায় যাতায়াত 
কারি? কাছাকাছি হলে হে'টেই যাই। দূরে যাবার জন্য গোরার গাড়ি 
৮57 বাস, মানবাস, ট্যাক্স, মোটরগাঁড়_এসব 


আবার সশরারে যাতায়াত না করেও 
টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, laters, টেলেক্স, বেতার প্রভৃতির মাধ্যমে 
খুব তাড়াতাঁড় দুরে-দুরে যোগাযোগ করা E | 
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বা জাতীয় সড়কে গিয়ে মিশেছ। জাতায় সড়ক দিয়ে রাজ্যের এক 
প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে যোগাযোগ করা যায়। স্থলভাগের ওপর 
এই 2۳712 রয়েছে বলে এদের বলা হয় স্থলপথ। স্থলভাগে খুব 
দ্রুত যোগাযোগের জন্য রয়েছে রেলপথ । কাজেই স্থলপথের দুটি: 
ভাগ_সড়কপথ এবং রেলপথ | পশ্চিমবঙ্গ নদীনালার দেশ৷ এখানে 
জলপথেও যোগাযোগ করা যায়৷ FATA তো আকাশে ওড়ে । কাজেই 


AA খুব A সময়ে বেশি দুরস্থানে যোগাযোগ করা যায়। 


আমাদের রাজ্যে 'বাভন্ন সড়কপথ আর রেলপথ জালের মতো ছাড়ে 
আছে৷ কাছাকাছি অথবা দূরের জায়গার সঙ্গে আমরা খুব তাড়াতাঁড় 


যোগাযোগ রক্ষা করতে পারছি। 
ara, 
উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল বাদে রাজ্যের ALAS গরম এবং বাতাসে 
জলীয় বা্পের পাঁরমাণ বেশি। সেই কারণে ঘাম বেশি হয়। 
গ্রক্মকালটা তাই কণ্টদায়ক | উত্তরে গরমের প্রকোপ কম। দক্ষিণবঙ্গ 


৪৭ 


উত্তরের পার্বত্য অঞ্চলে গ্রাজ্মকালে গরম বেশ কম থাকে। তাই ওখানে 
গ্রীক্মকালটা আরামদায়ক। পাঁশ্চমবঙ্গে ঝতুর সংখ্যা চার- গ্রীষ্ম, 
বর্ষা শরং আর শীত। 


জলবায়;র প্রভাব 

মানুষের জীবনযাত্রার ওপর জলবায়ুর প্রভাব খুব বোশ। জল- 
TRA ওপর মানুষের কাজকর্ম করবার ক্ষমতা অনেকটা নিভ'র করে। 
অল্পতেই হাঁপয়ে Vis! জলবায়ুর ওপর কৃষিজ ফসল, অরণ্যসম্পদ 
প্রভৃতি নির্ভর করে। বৃষ্টপাত এবং গরমের পার্থক্যের জন্য নানান 
জায়গায় নানান সময়ে বিভিন্ন ফসল উৎপন্ন হয়। কখনও ধান, কখনও 
গম, আবার কখনও আখ প্রভাত হয়। বাভিন্ন ages جوز‎ শাক- 
wale, PARA ফোটে। উষ্ণতা ও বৃষ্টিপাতের 'তারতম্যের জন্য 
উত্তরের পার্বত্য অঞ্চলে এক ধরনের অরণ্য, পাশ্চিমের মালভূমি 
অঞ্চলে ভিন্ন প্রকাঁতির অরণ্য এবং দক্ষিণের সংন্দরবন অঞ্চলে আর- 

এক রকমের অরণ্য দেখা যায়। 
জলবায় নর ওপর আমাদের খাদ্য, বাসগৃহ আর পোশাক-পাঁরচ্ছদের 
দেখা যার। আর যে অণ্লে প্রধানত যেসব ফসল হয় সেই 
অঞ্চলের অধিবাসীরা সাধারণত তাই খায়। বিভিন্ন স্থানে বাঁড়-ঘরের 


"y 


ge 


»/ 


ওপর অধিবাসীদের Santo অনেকখানি নির্ভর করে। জলবায়ুর 
জন্য এই রাজ্য একটি কৃঁষি-প্রধান AVA! সেই কারণে পশ্চিমবঙ্গের 
বেশিরভাগ আঁধবাসী কৃষিজীবী। Ñ 


সমভুমি :توت‎ বিরাট এলাকা জ্‌ড়ে সমাদর প্রায় সমান তলে 
কোনো রকম و22‎ ছাড়া সমান যে জাম, তাকে সমভূঁম 5 


বলে। টু 
মালভূমি অঞ্চলঃ চারদিকের সমতলতৃমি থেকে উচু প্রায় অনেকটা 

জায়গা জুড়ে যে এলাকা_যার ওপরটা ঢেউখেলানো বা সমান_তাকে 

বলে মালভূমি GA! অনেকটা উলটানো aa মতো যেন। 
পার্বত্য AVAL পাহাড়-পর্বতে পূর্ণ অণ্টলকে বলা হয় 


অণ্চল। ۱ 
শারশৃঙ্গঃ পর্বতের SF চুড়াকে গাঁরশঙ্গ বলে। - 
mace কোনো অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে কতটা গরম বা ঠাণ্ডা 

পড়ে এবং সৈখানে বৃষ্টি কী-রকম হয়, এই সবকেই সেই জায়গার 

জলবায়ু বলে। : 


EN) 


_ ভুগোল 
ate? 


নীচের প্রশ্নগীলর উত্তর me: 
اد‎ পশ্চিমবঞ্গে প্রধানত কী কী ধরনের ভূমির রুপ দেখা যায়? 
ret কোন্‌ জেলার বোঁশর ভাগ অংশই পার্বত্য অঞ্চলের মধ্যে পড়ে? 


381 অযোধ্যা পাহাড়টি কোন্‌ জেলায় আছে? 
DE1 বাঁকুড়া জেলায় ক কাঁ পাহাড় আছে? 
১৬। যানবাহন বলতে কী বোঝ? 

3٩۱ স্থলপথকে কাঁ কাঁ ভাগে ভাগ করা যায়? 


১৮। সশরারে যাতায়াত না করেও কোন্‌ কোন্‌ মাধ্যমে খুব দ্রুত যোগাযোগ 
করা যায়ঃ 
১৯। পশ্চিমবণ্গে 1۳ কষ্টদায়ক কেন? 


অঞ্চলে রকমের অরণ্য দেখা যায় কেন? 
261 গ্রমাণ্টলে খড়ের ঢাল. চালওয়ালা বাড়ি দেখা যায় কেন? 
২৬। সর্বপ্রধান জীবিকা কা? 


৫০ 


IE 


$ 


ভুগোল 
abr 


স্থানীয় ভোঁগোঁলক পাঁরবেশ পর্যবেক্ষণ_নকশা তোর, 
ভূ-গোলকের সঙ্গে পারাচাত 


স্থান'য় ভৌগোলিক পাঁরবেশ ও নকশা 


' তুম যে এলাকায় বাস কর তোমার সেই স্থানীয় পাঁরবেশে কত 
ক’ [জানিস রয়েছে। যেমন তোমার নিজের o, হাট, বাজার, রাস্তা, 
পুকুর, বিদ্যালয়, হাসপাতাল, কৃষিখেত, হয়তো T কোনো নদী 


7 ইত্যাঁদ অনেক Ton, ı তোমার পাঁরবেশের এইসব জানস COTÎ , 


কোথায় আছে, এবং কতটা জায়গা জুড়ে আছে, খাতার কাগজে মোটা- 
or এ'কে যাঁদ দোখয়ে দেওয়া যায়, তাহলে তাকেই বলে নকশা 


তোর করা। 


১ কী ভাবে নকশা তোর করবে 


নকশা তোর করতে হলে প্রথমেই চারাট দিক ঠিক করে নিতে 
হবে। মনে রাখবে, কাগজের ওপরের দিকটা উত্তর, নাচের দিক | 


fac কাগজে পাঁরচ্কার marta দেখিয়ে FTE | এবার তোমার 
এলাকার রাস্তাগুলো কোনটা কোন্‌ দিকে কিভাবে গেছে কাগজে 
সেইভাবে রেখা টেনে এ'কে ফেলো। তারপর ওই রাস্তাগবলোর কোন্‌ 
দিকে কোন কোন্‌ জিনিস আছে, কাগজে সেভাবে তাদের অবস্থান 
দেখাও ৷ পরিবেশের বড়ো-বড়ো জিনিসগ্ালকে ছোট্র কাগজে দেখাতে 
হুচ্ছে। কাজেই তাদের بل‎ আকার কেমন সেইভাবে দেখাতে 
হবে এবং একটা থেকে আর-একটা কতটা দুরে রয়েছে, ۳ 
হবে নকশাতে তাও বোঝাতে হবে। সবশেষে নকশার কোন্‌ 

কাঁ তা ছোটো করে নাম লিখে বলে দিতে হবে। এইভাবে তোমার 
স্থানীয় পারবেশের নকশা তোর করা যেতে পারে। ওই নকশা থেকে 


তোমার পাঁরবেশ সম্পর্কে একটি. সনন্দর ধারণা পাওয়া যেতে পারে। 
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seen 7.۳5 নহাদেশগলকে পাঁথবীর বাইরের চার- 
bal A] 

RC গ্লোব ব. 5-গোলক নিশ্চয়ই তোমরা দেখবে। বিরাট 
পাঁথবাটা ছোট্র এ ۳۲ দেখানো হয়েছে। ভূ 
পাঁথবীরই একটি ছোট্ট রূপ | পাশের ছাঁবাট দেখো। একটি ভূ-গোলক 
দেখানো হয়েছে। একটি স্ট্যান্ডে কাস্তে আকারের হাতলের ওপর 
গোলকটি রয়েছে। ছাবিতে পাঁথবার উত্তর আর দাক্ষিণতম প্রান্ত TÎ 
দেখানো হয়েছে। এ বিন্দু দুটি পাঁথবী ভেদ করে যোগ করলে 
যে রেখা পাওয়া যায় তাকে বলে পাঁথবীর মেরুদণ্ড । গ্লোবাঁট এ 
রেখার ওপর পাক খেতে পারে৷ হাত MA একবার ITA দেখো | 
আমাদের পাঁথবীও ওইভাবে পাক খাচ্ছে বা ঘুরছে 2 থেকে 


গ্লোবে মহাদেশ ও মহাসাগরগ্রীলর অবস্থান ভালো করে দেখে নাও | 
পৃথিবীতে কেমন করে দিন-রাত হয় তা নিজেরা আলো ফেলে বা 
অন্ধকার করে দেখে ATS! 


৫৩ 
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